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] পা মঃ -এর ১৯৮২ সালে প্রকাশিত নুতন পাঠ্যক্রম অন 

be ১ A তত মাধ্যমিক ও নিয়-মাধ্যামক বিদ্যালয়সমূহে 
আষ্টুম শ্রেণীর ছান্রছানরীদের জনা লিখিত ৷ ॥ 


রা Circular No Dated September 21, 1982, 4. 


নিক যুগের ইতিহাগ 


[ অষ্টম শ্রনীল্র পা] 


মদনমোহন আচার্য, এম. এ. [ ট্রিপল ]) বি. টি. 


সহশিক্ষক [ ইতিহাস বিভাগ 1; রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দরপতর ॥ 


বে 


| ২৬ 
সি 11129 রি ন্‌ 
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বি. সৰকাৰ ঘ্যাণ্ড কোম্পানী 


পযস্তক-প্রকাশক ও বিক্ৰেতা 
১৫ কলেজ স্কোয়ার £ কলিকাতা-৭৩. কি; 


$.OEKET, চলা ৪৪5) 
0819.....2-:..2...8৭... 
8৪0. ট০.4-22,48.03....... 


প্রথম সংস্করণ ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ 
দ্বিতীয় সংস্করণ £ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ 


তৃতীয় সংস্করণ ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ এ ০ 
H ২1)। 


শদদ্রাকর ৪ 

নেপালচন্দ্র পান 
সোনালী প্রেস 

২এ, ভোলানাথ পাল লেন 


কলিকাতা-5০০ ০০৬ 


 ॥ 


॥ তৃতীয় সংস্করণের ভুমিকা ৷ 


দ্বিতাঁয় সংস্করণ নঃশোঁষত হওয়ায় বইটির তৃতীয় সংস্করণ বের হল । বইটি শিক্ষক 
মৃহাশয়/শান্দিকা মহাশয়াদের কাছে সাদরে গহাঁত হওয়ার, তাঁদের কাছে আমি আন্তরিক 
কৃতজ্ঞ। পরববিতাঁ সংস্করণের যাবতীয় ত্রুটি এই সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। বইটির গুণমান বিচারের ভার সহৃদয় শিক্ষক মহাশয়/শিক্ষিকা মহাশয়াদের 
হাতেই রইল । তাঁদের ফযত্িঘ্‌ন্ত উপদেশ-ন্দেশ সাদরে গৃহীত হবে। হাতি ৃ 
বিনীত 
গ্রন্থকার 


॥ প্রথম সংস্করণের ভুমিকা ॥ 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পৰ'দ ১৯৮৩ সাল থেকে মাধ্যামক ও নিম্ন মাধ্যামক বদ্যালয়- 
সমূহের অচ্টগ শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের জন্য ইতিহাসের যে নতুন পাঠক্রম রচনা করেছেন 
তাতে আধুনিক পথবার উল্লেখযোগ্য সব ঘটনাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বল্প পাঁরসরে 
ঘটনাবহুল বিবর়গযীলকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা বড় একটা সহজ কাজ নয়। 
তথাপি শিক্ষকতার কাজে সুদীর্ঘ আভজ্ঞতার সূত্রে এবং ছান-ছান্রীদের বয়সানঃগ গ্রহণ 
ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ ও সরল ভাবায় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে । প্রতীট বিষয়ের 
জন্য যে পজ্ঠাসংখ্যা নাট হয়েছে তার মধ্যেই যথাসম্ভব প্রাতাঁট অধ্যায় লেখা হয়েছে 
এবং আনযধাঙ্গক নর্দেশাবলীও যথাযথ পালিত হয়েছে। গাঁরশেষে গ্রন্থাট সহৃদয় 
শিক্ষকবৃন্দের কাছে যথোপযয্ত গর্ব লাভ করলে এবং যাদের জন্য এটি রাঁচত, সেই 
সঃকুমারমাত ছান্র-ছান্রীদের উপকারে লাগলে প্রচেষ্টা ও শ্রম সার্থক মনে করব । 
{বিনীত 
গ্রন্থকার 


সূচীপত্র 


88771 হিলন্তর পুষ্ট 
Fs প্রথম ঃ আধুনিক যুগ £ ইউরোপের পরিবর্তনশীল 
| রর অর্থনীতি ১7৪ 
€ = দ্বিতীয় ঃ ইউরোপে নবজাগরণ $ নবজাগরণের ১৬1 


নবজাগরণের পাঁথকৎ ইতালি; চিন্তার ক্ষেত্রে 

নবজাগরণ ; মানবতাবাদ পা &_-১৬ 
তৃতীয় ৪ ইউরোপীয় জগতের ত্রমবিস্তার 8 ভৌগোলিক 

আবিজ্কার ; উপ'নবেশ বিস্তার; নতুন নতুন দেশ 

আবিষ্কার Ve ১৭-২২ 
চতুর্থ ঃ ইউরোপে. ধর্ম সংস্কার আন্দোলন £ চার্চের 

দুনপাত ; প্রোটেস্ট্যাপ্ট মতবাদের উদ্ভব ; 5 


চার্চের সংস্কার ; ধর্ময্দ্ধ ২৩-_-৩২ 
পঞ্চম £ সপ্তদশ শতকে ইংলগ্ডের বিপ্লব ঃ রাজা ও 
পালাগেণ্টের বিরোধ ; গৃহযুদ্ধ ; গৌরবময় বিপ্লব". ৩৩--৩৯, 


ষষ্ঠঃ ভারতবর্ষ £ মুঘল সাম্রাজ্য ; ইউ্রোপাঁয় বাণকদের 
আগমন ; মারাঠা শান্তির উদ্ভব ও ক্রম প্রসার ; শিখ- 
জাতির উত্থান ও শিখ সংগঠন তত 5০-_-৫৬ 
জগ্ুমঃ ভারতে ত্রিটিশ সাআজ্যের প্রতিষ্ঠা ও ক্রম- 
বিস্তার 2 প্রথম পর্যায় ১৮১৮ খস্টান্দ পর্যন্ত ; 
পরবর্তী প্যয়ি ১৮৫৭ খস্টাব্দ পর্যন্ত ; দিপাহাঁ 
বিদ্রোহ ; ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল 6৭৭০ 
অষ্টম ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী £ য্যানতবাদ ও 
ধবপ্রবের যুগ ; আমোঁরকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ; 
শিল্প বিপ্লব ; ফরাসী বিপ্লব ৭১৮৪ 
নবম ঃ ইউরোপের ইতিহাস ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ঃ 
জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল 
শান্তর সংগ্রাম; ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও 
গণতন্ত্র ; আমৌরকায় গৃহযুদ্ধ ; ইউরোপের শিল্পায়ন ৮৯-১০৪ 
দশম £ চীনের ঘটনাপ্রবাহ__১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তঃ 
আঁহফেন যুদ্ধ এবং পরবর্তী ঘটনাবলী ; চাঁনাদের 
প্রাতাক্কয়া ; বৃহৎ শন্তিরুপে জাপানের অভ্যুদয়_ 
১৯১৪ খস্টাব্দর পর্যন্ত ই 


১০৫--১০৭ 


’ 


একাদশ £ ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারত (১৮৫৮-১৯১৪) £ 


নতুন শাসন ব্যবস্থা ; সাম্রাজ্য 
শতকের সংস্কার আন্দোলন ; 


বিস্তার; উনিশ 
জাতীরতাবোধের 


উন্মেষ ; জাতীয় কংগ্রেসের প্রাতিষ্ঞা ; চরমপন্থী 


আন্দোলন (১৯০৫-১৯১৪) 


দ্বাদশ ৪ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪ কারণ; ব্যাপ্তি ও ফলাফল; 
ভারতে এর প্রাতীক্লর়া; জাতীয় নেতার্‌পে 


গান্ধীজীর আত্মপ্রকাশ 


ত্রয়োদশ £ বলশেভিক বিপ্লব £ কারণ ; ইউরোপ ও বিশ্বে 


এর প্রতিক্রিয়া 
চতুর্দশ £ প (১৯১৯-১৯৩৯) 
পঞ্চদশ £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ কারণ ও ফলাফল 
যোড়শ ঃ 


আন্দোলন ; আজাদ হিন্দ- ফোঁজ 
ও স্বাধীনতা লাভ 

সপ্তদশ £ চীনের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯): 
ভাঙ্গন ; পানুইয়াৎ-দেন ; চিয়াং 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯১৯-১৯৪৭) 
অসহযোগ আশ্দেলন; কৃষক 
অংশগ্রহণ ; আইন অমানা আন্দোলন ; ভারত ছাড় 


ও শ্রমিকদের 
; মতা হস্তান্তর 


চীনা প্রজাতন্দে 
কাইশেক ; মাও- 


সে-তুঙ ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে চীন; 
যদদ্োত্তর চীনে গৃহযুদ্ধ; মা-এর নেতৃত্বে চীনা 


প্রজজাতন্বের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯) 


অষ্টাদশ £ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশ্ব -১৯৪৫-এর 


পরে £ ইন্দোচীন; ব্রহ্ধদেশ ; 
ইন্দোনেশিয়া 


মালয়েশিয়া ; 


উনবিংশ £ পরাধীন দেশসমূহে জাতীয়তাবোধের 
বিকাশ- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঃ অতলান্তক 
সনদ ; সম্মিলিত জাতিপ্যঞ্জের প্রাতষ্ঠা ; সাম্যবাদী 
শান্তর জয়, দিকে দিকে সমাজতন্দ্রীদের সাফল্য ... 


৪ পরিণিষ্ট ? কালান:র্রামক ঘটনাবলী 


— 


১১৮-১২৩ 


১২৪-১২৯ 


১৩০-১৩৩ 
১৩৪-১৪০ 
১৪১-১৪৪ 


১৪৫--১৫৪ 


১৫৫--১৬০ 


১৬১--১১৪ 


১৬৬--১৬৭ 
ক-খ 


ai রি 


ও ১. আধুনিক যুগ্ন 


* . ' আধুনিক যুগ কাকে বলে £ মানব সভ্যতার হীতহাস সদা পারবর্তনশীল। 
আমরা এর আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগের হাতহাস পড়োছ। এখন আমাদের জানতে 
হবে আধঁনক যুগের ইতিহাস ৷ কিন্তু সে ইতিহাস জানার আগে আমাদের জানতে 
হবে 'আধানিক যুগ’ কথাটির অর্থকী। 

আমরা জেনেছি, ১৪৫৩ খস্টাব্দে তু্ষাঁদের হাতে কনস্টাণ্টনোপ্‌্লের পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে ইতিহাসের মধ্যযুগের অবসান এবং আধ্বানক যুগের সূচনা হয়। কিন্তু মনে 
রাখতে হবে, ইতিহাসের এই যুগ পারবর্তন একাঁদনে হয় নি বা এ কোনো আকাঁস্মক 
ঘটনা নয়।. এই পারবর্তন ঘটেছে ধারে ধাঁরে, সকলের: অলক্ষ্যে । যতাঁদন না 
আমাদের জীবনধারায়, চিন্তা-ভাবনায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক ক্ষেত্রে 
এই পাঁরবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় ততাঁদন আমরা বদঝতে পার না 
একাঁটি যুগের সঙ্গে আর একটি যুগের পার্থক্য কী। 

সৃতরাং ১৪৫৩ খণ্টাব্দকে ইতিহাসের আধ্যানক যুগের সূচনা-কাল বলা হলেও 
এই যুগের প্রভাব অনুভব করতে সময় লেগেছে । তাই এীতহাসিকদের মত হল, 
১৪৫৩ খস্টাব্দ থেকে শুর করে ১৫০০ খস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমাকে আধুনিক যুগের 
সূচনা-কাল এবং ওঁ সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কালকে আধান £ যুগ বলা হয়। 

ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ঃ আধুনিক যুগের প্রভাব সবচেয়ে বেশী 
পাঁরলাক্ষত হয় ইউরোপের অর্থনীতিতে । এই যুগে সামন্ততন্তের অবক্ষয় ইউরোপের 
অর্থনপীততে আমল পাঁরবর্তন সূচিত করে। মধ্যযুগে যে সামন্ত প্রভুরা ছিলেন 
সবচেয়ে ক্ষমতাশালী তাঁদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। যারা ছিল ভাঁমদাস, 
ক্রমাগত শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের ফলে তারা সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্নে।< 
ঘোষণা করে। অনেকে পালিয়ে গিয়ে স্বাধীন প্রজারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর 
ফলে সামন্ততান্ত্িক সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় । অপর দিকে রাজার ক্ষমতা ও প্রভাব- 
প্রাতপান্ত বাদ্ধি পাওয়ায় সামন্তদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতকাল যে রাজারা সামন্তদের 
ওপর সবাঁদক দিয়ে নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও 
রণানপুণ পৈন্যবাহিনী গঠন করে আঁধিকতর শান্তশালা হয়ে ওঠেন। নতুন নতুন কৃষ 
যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, আধ্বানক কৃষ পদ্ধতির উদ্ভাবন, ব্যবগা-বাঁণজ্যের প্রপার, দত 
শিল্পায়ন, ইত্যাদির ফলে নতুন ধনক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তাঁরা প্রাতদ্বান্বতায় 
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2৮ 


২ আধ্দীনক যুগের ইতিহাস 


সামন্তদের পিছনে ফেলে ব্রমশঃই এাঁগয়ে যেতে থাকেন৷ সামন্তদের অধানস্থ অনেক 
সম্পন্ন চাবীও চাষ-আবাদ ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্প শ্রামকের কাজে লাগেন। 
ক্রনগেডে অনেকে মৃত্যুবরণ করেন। এ সবের ফলে সামন্ত অর্থনগতি দারুণভাবে 
বিপর্যস্ত হর এবং সামন্ততন্ব দ্রুত অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হতে থাকে। 


সামন্তযুগের অর্থনীত ছিল কাঁবানভ'র । কৃতিপ্রধান গ্রামগল ছিল দ্ব-নিভ'র । 
এই স্বশীনর্ভর অর্থনীতিক ধ্বংস ডেকে আনল ইউরোপের ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড । 
ক্লুসেডের ফলে ইউরোপের অর্থনীতিতে নানা পারবর্তন দেখা দেয়। বাবসা-বাণিজোর 
প্রসারের ফলে একাঁদকে ভেনিস, জেনোয়ো, পিসা, মিলান প্রভাত বাণিজা-প্রধান 
শহরগ্যালর শ্রীবৃন্ধ ঘটে, অন্যদিকে শিল্প, বাণি:জার ক্ষেত্র প্রশস্ত ও অবাধ হওয়ায় 


নতুন নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বান প্রথা উঠে বায়; মুদ্রার মাধ্যমে 
1জানসপত্রের বেচাকেনা চলতে থাকে । 


সামন্ত অর্থনীতির বিলোপ এবং নতুন অর্থনীতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে আরও 
একটি বিষয়; তা হল কাঁব-উৎপাদন পদ্ধাতর উন্নাত। এ সমর নতুন নতুন কৃষি 
যন্ত্রপাতির আঁবজ্কার হয়_যেঞন ঘোড়ার টানা লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে, খুরপণ, 
নিড়ানী প্রস্তীত। বায়নচালিত যন্ত্র দিয়ে জাগতে জলসেচের প্রচলন শুর হলে অনেক 
অনাবাদা জাম চাষের আওতায় আসে। কান্রম সার দেওয়ার প্রথা চাল; হলে কাষ 
উৎপাদন বদ্ধ পায়। নতুন নতুন ফসলের চাষ শুরু হয়_যেমন নানা জাতের 
শাক-সবজি, তিল, তাস, যব, তুলো, আখ, লেব; জাতাঁয় ফল, পাঁচ ফল প্রভৃতি । 
শিল্পোধপাদনের ক্ষেত্রে এইসব শতুন ফসলের কোনো কোনোটি ব্যবহৃত হতে থাকে। 
খেমন তুলো থেকে গুতো হয় ; ফলে বন্রশিল্পের উন্নতি হয়। কাঁষকাজ লাভজনক 
হওয়ার ফলে কৃষকেরা বেশী ফসল ফলাতে শর করে ॥ চাষবাসের খরচ ি'টয়ে, 
জমির খাজনা দিয়ে যে টাকা উদ্ধত্ত থাকত তারা তা নিজেদের ভোগে লাগ।ত। এতে 
উপকৃত হয় ছোট ছোট জাঁমর মালিকেরা । তারা চাষবাসের আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ 
করে নিজেরাই কৃষিকাজ শুরু করলে অসংখ্য কৃষক জাম থেকে উৎখাত হয়। এই সব 
ভূমিহাঁন কৰক জাঁবিকার সন্ধানে দলে দলে গ্রাম থেকে শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু 
করে। সেখানে কেউ-বা কায়িক পরিশ্রম করে আবার কেউ বা নতুন গড়ে ওঠা 
কলকারখানায় মজুরের কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে থাকে । এভাবে সমাজে দুটি 
শ্রেণীর সৃষ্টি হয়-_একটি পঃঁজবাদণ শ্রেণী, যাঁরা প্রভূত ধন সম্পত্তির মালিক; 
অপর ভূমিহাঁন নিঞ্ব চাষা অথবা শ্রামিকশ্রেণ। 


আধ্দনিক যুগ ও 


কাঁধর ক্ষেত্রে পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গ {শিল্পের ক্ষেত্রেও পারবর্তন সূচিত হয় । 
জনসংখ্যার বাধ, ব্যবগা-বাঁণজ্যের প্রসারের ফলে নানাবধ 'জানিস-পত্রের চাহিদা বেড়ে 
যায়। ফলে দেখা যায় বেশী পরিমাণে জিনিসপত্র উৎপাদনের প্ররোজনীয়তা। এ 
সময়ে লোহা গলানোর পদ্ধাত আবিষ্কৃত হয়। বড় লোহার পণ্ড কয়লার চুলীতে 
গলিয়ে ঢালাই লোহা এবং তা থেকে বাভন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার তৈরী 
লোহার সঙ্গে সঙ্গে খানগর্ভ থেকে তামা, টিন ও অন্যান্য ধ তুর 
উত্তোলন শর হয় ; সে সব দিয়ে তৈরী হতে থাকে নানাবিধ সাজ-সরঞ্জাম, যেগীল 
শিল্পোৎপাদনর পক্ষে সহায়ক । এই সমস্ত যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে নানা শিল্পসম্ভার 
উৎপন্ন হতে থাকে । উৎপাদন বাদ্ধর ফলে বাজারের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয় । এক 
দেশের উদ্ধত্ত ফসল এবং শিল্পদুব্য অন্য দেশে রপ্তানী হতে থাকে। এভাবেই শুরু 
হর অন্তদেশীয় বাণিজ্য ৷ এর প্রভাবে দেশে দেশে গড়ে উঠল নতুন নতুন বাঁণিজাকেন্দ্র 
গশজ্পকেন্দ্র, বিপণন কেন্দ্র ্রভীত। মধাযুগের সামন্ত প্রহুদের স্থান দখল করল 
আধ্যানক যুগের বাঁণকগোচ্ঠী। এভাবে শিল্পের ক্ষেত্রেও দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হল, 
যথা “বিত্তবান ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং বিভ্তহীন শ্রমিক শ্রেণী । 

অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব £ আনক যুগের শুরুতে কাঁ ও শিল্পের 
ক্ষেত্রে যে সব পাঁরবর্তন এল তার ফল হল সৃদরপ্রসারী । মধ্যযুগের সামন্ততান্নিক 
অর্থনীতির জায়গায় যে অর্থনীতির সুচনা হল তার নাম পঠঁজবাদ বা ধনতন্ম। এই 
অর্থনীতির একদিকে বাঁণভ গোষ্ঠী কলকাএখানার মালিক অন্য কে কারিগর এবং 
শ্রামক শ্রেণী ! মালিকপক্ষের চেষ্টা হল অল্প মজুরী দিয় বেশী মুনাফা অর্জন 
করা । আর শ্রাক শ্রেণীর চেষ্টা হল কোনব্রমে থারে-গওরে খেটে দুমুঠো অন্নের 
সংস্থান করে বেচে থাকা ॥: এভাবে সামন্তহন্ত্রের অবসানের মধ্য দিয়ে যে আধ্দানক 
যুগের সূচনা, কাঁধ ও গল্পের ক্ষেত্রে নব নব পন্থা উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রত 
অগ্রগাত এবং তারই পাঁরণাঁত স্বরুপ শন হয় ধনতান্নিক অর্থনীতির বিকাশ । 
একাদকে প:জিপাঁত ও বিভ্তধান মানব, অন্য দিকে শ্রমজীবী ও বেকার এই দুই-ই মিলে 
গড়ে ওঠে আধ্মানক যুগের সমাজ । ১ 


অনুশীলনী 


১1 আধ্দীনক যুগ কাকে বলে? এই যুগের যে কোনো দট বৌশস্ট্ের উল্লেখ কর। 


ই। . সামন্ততন্বের অবক্ষর কীভাবে শুরু হয়োছল ? 


৩। ইতিহাসের একটি বকে আর একটি যুগ থেকে কীভাবে পৃথক করা যায়, উদাহরণ দিয়ে 


বায়ে দাও। 


হতে থাকে । 


৪ আধ্যানক যুগের ইতিহাস 


৪1 কাঁবপন্ধাতর উন্নীত কীভাবে সামন্ত অর্থনীতির বিলোপ ও নতুন অর্থনীতির সুচনা করে? 
6 বে যে কারণে সামস্তযবগের শেষ দিকে শিল্পোনয়ন সম্ভব হয়েছিল তার বিবরণ দাও। 

৬। কোন্‌ কোন্‌ ঘটনা ইউরোপীয় অর্থনাতর পারবর্তন সুচিত করে? 

৭ । ইউরোপের সমাজ্র-বাবস্থায় পারবর্তশীল অর্থ নাতির ফল কাঁ হয়োছল ? 

কে) পঁজবাদ বলতে কী বোঝ? খে) কাঁভাবে সমাজে বেকার ও শ্রমজপবী মানুষের উদ্ভব 


৯). উপযাস্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পুরণ কর। 

ক) খস্টাব্দকে হীতহাদের আধুনিক যুগের সুচনাকাল বলা হয়। 

খে) ___ যুগের অবসানে আধানক যুগের শুরু । 

(গে) সামন্ত যুগের অর্থনগাত ছিল -_-_। 

(ঘ) ক্রুসেড বা -_ ইউরোপের অর্থনগাতিতে নানা পাঁরবর্তন আনে । 

১০) কে) আধনীনক যুগের শুরুতে ইউরোপের তিনাটি ঝাণজ্যকেন্দ্রের নাম কর। 

খে) এ সময়ের করেকাট কৃষিদ্রব্য ও করেকাট শিল্পদ্রব্যের উল্লেখ কর। 

গে) সামন্ত অর্থনগীতর অবসানে ইউরোপে কোন্‌ অর্থনশীতির সুচনা হয়োছিল ? 

১১ নাগে সাঠক উত্তরগণীলর পাশে টিক (৯) [চিহ্ন এবং ভুল উত্তর 
দাও। 

(ক) সামস্তমুগের কাপ্রধান গ্রাণগবীল ছিল স্ব-নিভ'র [ ] 

খে) ১৫০০ খংস্টাব্দ পর্যন্ত সময়সণমাকে প্রাচীন যুগ বলাহয়। [ ] 

(গে) কৃষ ও শিক্পক্ষেত্রে উ 


গুলির পাশে কাটা ( * ) চিহ্ন 


তপাদন বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে বাজারের ক্ষেতে সম্প্রসারিত হয়। 
থে) মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুদের দ্যান দখল করল আধুনিক বাণকগোষ্ঠা। [তা 
ডে) আধানক যুগের শুরুতে অন্তর্দেশার বাণিজ্যের প্রসার রুধ হরে যায়। [ ] 


[) 


| 
| 


AAA 
ঞ 


জীন 


৪ ২. ইউরোপে নবজীগরণ 


নবজাগরণ কী 8 ফরাসী শব্দ রেনেপাঁস-এর আক্ষরিক অর্থ হল নবজাগরণ । 
মধ্যঘূগের শেষ দিকে ইউরোপের চিন্তা ও.ভাবজগতে এক মহা আলোড়ন উপান্থত হয় ॥ 
* প্রচালত ধারণা বা অন্ধ বি*বাস নয়, সব {কছুকে যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে 
নিতে শিখল এ যুগের মানব । সব ছকে জানবার অদম্য আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল 
তাদের মধ্যে | এরই ফলশ্রীততে ইউরোপের চিন্তা ও ভাবজগতে, সং্কাত, কাষ্ট ও 
সভ্যতার ক্ষেত্রে যে বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন আসে তাই রেনেসাঁদ বা নবজা?রণ নামে 
পারচিত। 
ইউরোপে নবজাগরণের স্বরূপ ৪ ইউরোপে এই নবজাগরণ কিন্তু একাঁদনে 
আসোঁন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সামন্তপ্রথার দ্রুত অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নবজাগরণের 
সূচনা হয়। এই সময় ইউরোপের বিভন্ন অঞ্চলে অনেক {বশ্বাবদ্যালয় গড়ে ওঠে । 
এই শিক্ষাকেন্দ্গ্দীলতে আধ্মনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, হীত্হাস, সাহিত্য প্রভাত 
{বিষয়ের চর্চা হত। এই গবদ্যাচ্চাঁ শক্ষার্থঁদের চিন্তাজগতে আমল পরিবর্তন আনে। 
পুরাতন বিধি-ব্যবন্থার খোলস ছেড়ে তারা স্বাধীন চিন্তার জগতে প্রবেশ করে। এ 
ববষয়ে যান পাঁথকৃং, [তান হলেন প্যাঁরস 'বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক পটার 
, আবেলা। স্বাধীন চিন্তা ও যান্তবাদে বানী আবেলার্ড ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন 
কোনো মতবাদ বা ধারণাকে চার্চের নির্দেশ বা ঈশ্বরের বিধান বলে গ্রহণ না করতে । 
যতক্ষণ না যযাত-তর্ক দ্বারা কোনো ধারণা বা মতবাদ সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে 
ততক্ষণ তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর সঙ্গে [িলোছলেন সমকালীন আরও অনেক পাণ্ডত। 
এভাবে িক্ষালয়গহাল সর্বপ্রথম ইউরোপে নবজাগরণের ক্ষেত্ৰ প্রস্তুত করে ৷ 
আরও একটি ঘটনা যা নবজাগরণকে ত্বরান্বিত করে তা হল ১৪৫৩ খস্টাব্দে 
তুকীদের আক্রমণে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনপ্টাণ্টনোপূলের পতন। 
অনেকের মত অনুযায়ী এই সময়কেই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সূচনা-কাল হিসাবে 
ধরা হয়। এর কারণও আছে। সমসামায়ক কালে কনস্টাণ্টিনোপূল ছিল গ্রীক ও 
রোমান শিক্ষাদাক্ষা ও সংস্কাতির একমান্ন কেন্দ্র । তুকীঁ আক্রমণে বনস্টাণ্টনোপ্‌লের 
আন্তি্ব বিপন্ন হলে নিরাপত্তার কারণে সেখানকার জ্ঞানীগড়ণী মানুষেরা এই শহর ছেড়ে 
ইতালি, ফ্রান্স ও পাঁশ্ম ইউরোপের বাভিন্ন অঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন এবং এই সব স্থানে 
নতুন বসাঁত গড়ে তোলেন। তাঁরা আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন নানা মূল্যবান 


৬ আধ্ানক যুগের ইতিহাস 


গ্রীক ও রোমান পরীথপন্র । তাঁরা এ সব জায়গায় এসে আবার নতুন উৎসাহে সাহত্য 
শিল্প ও অন্যান্য জ্ঞানচ্চর সূত্রপাত করেন। ইউরোপের অনেক দেশ বিশেষ করে 
ইতালি এই সব জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যান্তকে স্বাগত জানার । এঁদের অনেককেই 
শিক্ষকরূপে নিয়োগ করা হয় নানা শিক্ষা প্রীতষ্ঠানে ৷ একদিকে এই সব শিক্ষকের 
মনীষা, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের অন:পাদ্ধৎসা__এই দুই-এ মিলে ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক 
ও রোমক জ্ঞান-বিজ্ঞান চা পুনরায় শুরু হয় । 
এই চচরি ফলে মানবের চিন্তাধারার. পাঁরবর্তন ঘটে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান 
সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ও বিজ্ঞান পাঠের ফলে ইউরোপের মানুষ নতুন আলোর সন্ধান 
পায় । তখন থেকে মানুষ বুঝতে শেখে কেবল সংস্কার বা অন্ধাবশ্বাস নয়, যান্ত 
দিয়ে বিচার করে সব কিছুকে গ্রহণ করাই হচ্ছে উচিত কর্ম মানুষ আরও বুঝতে 
পারে, কেবল ধর্মীয় ব্যাপার বা পারলোঁকিক 'ক্রিয়াকর্ম নিরে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। 
এই পৃথিবীর নানা বিষয় জানা এবং পার্থব ভোগ ও সংখ-স্বাচ্ছন্দের প্রাত মনোযোগ 
দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । গীজরি অনুশাসনকে এখনকার মান্‌ষ আর ভয় পেত না বা 
ধর্মযাজকদের আম্বাস-বাণী আর তাদের মন ভরাতে পারত না। তার চেয়ে মৃন্ত মন 
এবং পার্থিব ভোগ সুখের প্রতি আগ্রহ তাদের অধীর করে তোলে । . সংক্ষেপে, 
মানুষের মনে এই সব নব নব চিন্তাধারার উদ্ভকই হল নবজাগরণ । 
নবজাগ্করণের আদিকেন্দ্র ইতালি £ ইউরোপে রেনেসাঁন বা নবজাগরণের 
প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ইতালিতে । কালক্রমে এর প্রভাব ছাড়য়ে পড়ে ইউরোপের 
অন্যানা দেশে । ক্রুসেডের সময় থেকেই ইতালির 'বখ্যাত বিখ্যাত শহর রোম, ভোনস, 
মিলান, ফ্লোরেন্স গ্রভীত আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্‌দ্ধশালা হয়ে উঠোছল। 
এই সব শহরের অধিবাসীরা ছিলেন মত মনের অধিকারী । ফলে নবজাগরণের 
স্পর্শ সর্বপ্রথম লেগোঁছল এদের মনে । এ ছাড়া ইতালির এঁ বিখ্যাত গহরগণুল প্রথম 
থেকেই ছিল সামন্তদের প্রভাবমুন্ত । তাই এই সব শহরের বিভ্তবান বণিক সম্প্রদায় 
নবজাগরণের পণ্ঠ:পাষক হয়ে একে ছাড়িয়ে দিরোছল ইতালি তথা ইউরোপের সর্বত্র ॥ 
এদরই উৎসাহে ও অথনি-কুলো ইতালির {বিভিন্ন শহরে সাহিত্য ও শিল্পের ব্যাপক 
চচা শর; হয়। এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিল ইতালির ফ্লোরেন্স। এই নগরের আধবাপীরা 
ছিলেন স্বাধীনতা প্র, শিক্ষানুরাগী ও শল্পরাসক। এঁদের মধ্যে দুই বিত্তশালী 
নাগাঁরক ছিলেন কাঁদমো এবং মোডাঁপ। প্রথমজন ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের 
অনদরাগা এবং দ্িতীরজন ছিলেন সঙ্গীতান;রাগা। প্রচুর অথ' বায় করে প্রাচীন পরথর 
সংরক্ষণ ছিল মেডিসির অন্যতম কাঁত। এ দুই ব্যান্তর আদশেণ অনুপ্রাণিত হয় 


৬৯ 


ইউরোপে নবজাগরণ এ 


ফ্রোয়েন্সের বড় বড় আঁভজ্জাত পরিবার ও বণিক সম্প্রদায় প্রাচীন শিক্ষাদাক্ষা ও 
সংস্কৃতি প্রদারের ক্ষেত্রে পরস্পর ' 

প্রীতযোগিতায় মেতে ওঠেন | 
এর ফলশ্রচুতি স্বরূপ ফ্লোরেন্স 
দ্বিতীয় এথেক্সের মযদা লাভ 
করে। ফ্লোরেন্সের এই গৌরবে 
অনুপ্রাণিত হয় ইতালির ভে'নস 
মিলান, রোম. এবং অন্যানা 
নগরের নাগারক ও শাসক 
সম্প্রদায় । ফ্লোরেন্সের দেখাদেখি 
তাঁরাও গ্রীক দাশশীনক, পাণ্ডত ও শিল্পীদের পৃজ্ঠপোমকতা করতে শুরু করেন। 
িলানের শাসক িলানকে মণ্ডিত করেন অপূর্ব ?িলপ-সুষমায় । রোমের পোপ {নও 
রোম নগরণকে গড়ে তোলেন শিল্পকলা ও শিক্ষার এক সম্‌দ্ধ কেন্দুরুপে । 


ইহালিতে নবজাগরণ প্রথম শর হওয়ার আর একটি কারণ এখানকার 
বিশ্বাবদ্যালয়গ্যলি। প্রথম থেকেই এই শিক্ষালয়গযীলতে - ধর্মীনরপেক্ষ বিদ্যা যথা 
রোমান আইন, চিঁবৎসাাদ্ত, বিজ্ঞান {শিক্ষা দেওয়া হত। ফলে রেনেসাঁসের মূল 
সূরাট ধরে নিতে এদের অস্নাবধা হয় {ন । ইতালির জনসাধারণও নিজেদের প্রাচীন 
গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কাতর ধারক ও বাহক বলে মনে করতেন | তাই 
এগ্যালর পুনরহজ্জীবনে তাদেরই উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল সবধিক। এসব কারণেই 
ইতালি হচ্ছে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের আদ কেন্দু। 


কালক্রমে ইতালির এই নবজাগরণের স্পন্দন অনন্ভূত হল আল্পস পর্বতের অপর 
প্রান্তে অবাস্থিত পশ্চিম: ইউরোপাঁর দেশগুলিতে ৷ জার্মান, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, 
ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড প্রভাত দেশ নবজাগরণের প্রভাবপ্রপত নতুন শিক্ষাদীক্ষা, 
.পিন্তাভাবনার প’ষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে । ইংলণ্ডও . এর প্রভাব মুক্ত ছিল না । অনেক 
ক্ষেত্রে রাজারাও রেনেসাঁসের ভন্ত হয়ে ওঠেন । অনেকের মতে ইতালির নবজাগরণকে 
{ধান ইতালীর বাইরে অন্যান্য দেশে সম্প্রসারিত করেন তান হলেন এগ্রকোলা নামক 
জনৈক ইতালীয় পণ্ডিত। তান ছিলেন জার্থীনর হাইডেলবার্গ বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক । অন্যান্য যাঁরা ইতালীয় পাণ্ডতদের আমন্ু জানিয়ে এনে তাঁদের মাধ্যমে 
{নিজ নিজ দেশে নবজাগরণের উম্মেষ ঘটান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফ্রান্সের 


৮ y আধ্দানক যুগের ইাঁতহাস 


রাজা প্রথম ফ্রান্সিস, স্পেনের রাজা 'দ্বতাঁয় ফাঁলপ ও ইংলণ্ডের রাণী প্রথম 
এীনজাবেধ। ইংলণ্ডে নবজাগরণের আর একজন প্রাণপুরুষ ছিলেন কবি চসার, 
ইংলণ্ডের শিক্ষা ও সাং্কাতক পনরজ্জীবনে যাঁর দান ছিল অসামান্য । ডেভেণ্টার 
নামে এক দ্কুল-সাঁমাত নেদারল্যাণ্ডে নবজাগরণের সূচনা করে । ইতালীয় শিল্পীদের 
সাহায্যে এবং শিল্পের অন:করণে এদেশে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন শিল্পকলা । পর্তুগালে 
নবজাগরণের প্রভাব দেখা যায় ক্যামেওনস্‌ রচিত ‘লহাঁসয়াড' শার্ষযক মহাকাব্যে ৷ 
্ানডার্সে'র চিত্র-লপাঁরাও ইতালীয় শিল্পীদের সহযোগিতায় নতুন নতুন শিল্পস;চ্টিতে 


ব্রতী হন। এভাবে ইউরোপের সবই দেখা যায় নবজাগ্ররণের জে।য়ার। 
সাহতা, শিল্পকলা, জ্ঞান, বিজ্ঞান-চ্ সবাকছুই যেন নতুন প্রাণ স্পন্দনে সঞ্জাবিত 
হয়ে ওঠে ৷ 


চিন্তার জগতে নবজাগরণ- মানবতাবাদের জন্ম 2 
আন্দোলনের যাঁরা পুরোধা, .তাঁরা ধর্মীয় আচার 
পার্থিব সঃখ-্বাচ্ছন্দ্যের প্রাতও নজর দিতেন । 
যতটা না চিন্তা করতেন, তার থেকে 
করতেন বেশী । তাঁদের কথায়, 


ইউরোপে নবজাগরণ 
অন:্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
এ'রা পাপপাণ্য ও পরকাল নিয়ে 
মানদষের ইহজীবনের ভোগসুখ সম্‌দ্বির কথা চিন্তা 
চিন্তার ঈশ্বর অপেক্ষা মানুষেরই প্রাধান্য ছিল । 
এইসব সংস্কীতিবান তীক্ষমব্যদ্ধ মানুষ যদ্ধা্তর দ্বারা প্রচলিত সংস্কার ও ধমণীব*বাসকে 
খন করে মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে সকলকে সচাঁকত করে তুললেন । দেববাদের 
পরিবতে* জন্ম নিল মানবতাবাদ। মানুষের অপরাজেয় মাহমা প্রচার হল এই 


‘ মতবাদের মূল লক্ষ্য। আর যাঁরা এই মহান মানবতাবাদের শ্রথ্টা তাঁরা পাঁরচিত 
হলেন মানবতাবাদী নামে । 

ইউরোপে বিশেষতঃ ইতালিতে নবজাগরণের প্রথম প্রকাশ ঘটে সাঁহত্যে । ধর্মের 
প্রভাবকে অতিক্রম করে 


শানুযের জয়গান প্রচার করাই ছিল এই সব সাহিত্য সৃষ্টির 
মল উদ্দেশা। সাহাত্যিরা নিজ নিজ মাতৃভাষাকেই সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম 
করেছিলেন। ফলে বাভন্ন অঞ্চল বা দেশের মাতৃভাষাই কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা 
হয়ে ওঠে । আবার এই সব মানবতাবাদী সাহাত্যকের আঁধকাংশের জন্মস্থান ছিল 
ইতালি। ফলে সাহিত্য নবজাগরণের সম্রপাতও ইতালিতে হয় । 
সঙ্গে জামনি, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল'ড ও নেদারল্যান্ডে এই ধরনের সা? 
শর; হয়। 


পরে প্রার সঙ্গে 
হত্য স্ান্টর কাজ 


এট ইতালির সাহিত্যিকদের মধো সবপ্রথম যাঁর নাম স্মরণীয়, তানি ছিলেন কাব 


“A 


হত 


ইউরোপে নবজাগরণ ৯ 


দান্তে। তাঁর জন্ম ফ্লোরেন্স নগরে ৷ : ইতালীয় ভাষায় রচিত তাঁর সবেিকৃষ্ট রচনা 
হল 'ডভাইন কমোঁডি' নামক মহাকাব্য । সমসামায়ক 
যুগের প্রচালত ধ্যান ধারণার সমালোচনা এবং 
স্বর্গ ও মতে তাঁর কাল্পনিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত এই 
মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়॥ “ডিভাইন কমেডি 
ইতালীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । এই কাব্যটি 
দান্তেকেসাঁহত্য জগতে অমর করে রেখেছে । 


কাব পেন্রাক্ক ছিলেন ইউরোপায় নবজাগরণের 
আর একজন পুরোধা ৷ তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু 
টা {ছল সৌন্দর্য, প্রেম ও প্রকাত। মধ্যযুগীয় 

ধর্মীচন্তাকে [তিনি তাঁর সাহত্যে স্থান দেন নি। 

পাঁরবর্তে মানবপ্রেম, প্রাকীতিক সৌন্দর্য ও সুখী জীবনের কথা শ্ানয়ে তান মানুষকে 
আনন্দ দির়েছেন। দান্তের মত পেন্রার্কও ) 
তাঁর সাহিত্যে সমকালীন সমাজব্যবদ্থা 
শিক্ষানীতি ও জীবন দর্শনের সমালোচনা 
করেছেন। তান ছিলেন সত্যান,সন্ধানী ৷ 
তাই তিনি অনেক প্রাচীন পঠথপন্র পাঠ করে 
নতুন নতুন তথ্যের আবিৎ্কার করেছিলেন । 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে তান ছিলেন 
সুপণ্ডিত। 

বেনেসাঁস যুগের আর এক উচ্ছল নাম 
মৌকয়াভোল। ফ্লোরেন্সের অধিবাসী এই 
মানূষাঁটকে বলা হয় আধ্যানক রাষ্ট্রনীতর 
জনক । এ রিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল পাদ প্রিন্স? ৷ এই বই-এ তীন রাষ্্রনীতকে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্র পরচালনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের 
উন্মোচন করেন। 

বোকাচিও ছিলেন ইতালির মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের অন্যতম । তিনি ছিলেন 
পেত্রাকর ঘাঁন'ঠ বন্ধও। ইতালীয় ভাষায় রচিত তাঁর গল্পগণ্চ্ছ ‘ডেকামেরন’ 
বশ্বসাহিত্যের মুল্যবান সম্পদ । ১৩৪৮ খস্টাব্দে সারা ইউরোপে যে মড়ক (Bleck 


১০ আধ্মানক যুগের ইতিহাস 


Death ) দেখা যায়, তারই পটভূমিকায় তানি এই গ্রন্থানি রচনা করেন। সমসামায়ক 


কালের ইতালীয় সমাজ ব্যবস্থার সার্থক দর্পণ 
হিসাবে একে চিহ্নত করা যায় । 


' এ পর্যন্ত যাঁদের কথা বলা হল, তাঁরা 
সকলেই ইতালির মানুষ । ইংলণ্ডে যাঁরা 
মানবতাবাদী বলে পাঁরচিত তাঁদের মধ্যে 
ফ্রানাসস বেকন, চসার, স্পেনসার এবং 
সেক্সপীয়রের নাম বিশেষ উল্লখযোগ্য। 
বেকন ছিলেন একাধারে সাহত্যিক, দ্।শশীনক, 
রাজনীতিজ্ঞ এবং আইনজ্ঞ মনীষাঁ। তাঁর 
রচনার মধ্যে পাওয়া যায় মানবতাবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গির পারচনন। বেকনের দগ্ধ ঘোষণাঃ যা ‘কিছ: প্রগালত নিয়ম তাই চূড়ান্ত 
নয়। সব কিছুকে ববিচার দ্বারা গ্রহণ করা কর্তবা। বেকনের লেখা শ্রেষ্ঠ দু'টি 
প্রস্থ হল '্যাডভা্সমে্ট অফ লারানং এবং 
'নোভাম্‌ অরগানম' । ভাষায়, রচনাশৈলাঁতে এবং 
রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক হিসাবে গ্রন্থ দুখানি 
ইংরাজী ভাষার মূল্যবান সম্পদ । 


বোকাচিও 


ইংরাজী সাহিত্যের আর এক উজ্জল জ্যোতিষ্ক 
হলেন চদার ।  মধাযুগ এবং আধ্বান্ক যুগের 
সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম । তাই রেনেসাঁসের স:স্পচ্ট 
আভব্যান্তি লক্ষ্য করা যায় তাঁর কাবা এবং সাহিত্যে । 
তাঁর রচিত ক্যাপ্টারবেরী টেল সমসাময়িক 
ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-দর্পণ। তদানীন্তন খএস্টান ধমব্যবন্থার প্রতি 
মানবের অশ্রদ্ধা, চার্চের দনীত, মধ্যাবত্ত ইংরাজ-সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের 


চাল-চলন, আচার-আচরণ প্রভৃতি চসার নিখুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর এই 


জেয়োফ্রে চসার 


গ্রন্থে ৷ 
এডমণ্ড স্পেনসার ছিলেন রেনেসাঁস যুগের অপর একজন কবি। স্পেনসারের 
বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘ফেয়ার! কুইন’ তাঁর সাহিত্যকীতি'র শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । গ্রন্থাট পাঠে 


এঁলজাবেথার যুগের ইংলন্ডের ছবি পাঠকের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে । 


ইউরোপে নবজাগরণ ও 


স্পেনসারের পরেই আসে বিশ্ববিখ্যাত কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপাঁয়রের 
কথা । তাঁর রচিত কাব্য ও নাটকে প্রাধান্য 
পেয়েছে মান্য । মানুষের জটিল জীবন 
রহস্যের উদ্ঘাটন করে তিনি মনুব্যত্বের মহিমা 
প্রচার করে গেছেন । তাঁর কয়েকটি উল্লেখ 
যোগ্য নাটক হল “দি মার্চেণ্ট অফ ভেনিল', 
গ্যাকবেথ,। হ্যামলেট, 'টেমপেস্ট? 
‘জুলিয়াস সাঁজার', “কীং লিয়ার' প্রভৃতি। 
সেক্সপাঁয়রের অধিকাংশ নাটক ছিল মানবাত্মার 
জয়গানে মুখর ৷ এঁলজাবেথের যুগ তো বটেই, 
{তান ছিলেন সর্বকালের সবাশ্রেষ্ঠ নাট্যকার | 

রেনেসাঁদ যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন নেদারল্যান্ডের ইরাসমাস ৷ 
তিন ছিলেন ল্যাটিন, গ্রীক ও রোমান ভাষার সপশ্ডিত। তাঁর সারা জীবন কাটে 
গ্রীক ও রোমান সাহিত্যচ্চরি, দেশড্রমণে এবং বহ: মানের সাহচর্যে। সে যুগের 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগ্রীলতে যে সকল দনীণত ও কুসংজ্কার বাসা বেধোঁছল, দেগুলির 
বিরদ্ধে তিন লেখনী ধারণ করেন । মানুষের আঁশদন ও কুসংকার দর করে মানুযকে 
সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন তানি । 

দেপনের সার্ভেণণ্টস ছিলেন এ যুগের আর একজন সাহিত্যিক তাঁর রচিত 
‘ডন কুইক্সোট বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য 
কীর্তি রূপে স্বীকৃত হয় ॥ এই গ্রন্থে তিনি 
মধ্যযুগের নাইট" এবং তাঁদের বীরত্বের এক 
বাঙ্গাত্মবক ছবি একেছেন। 

ফ্রান্সে সাহত্য সৃষ্টির মাধ্যমে যিনি 
নতুন চিন্তা ভাবনার সমূত্রপাত ঘটান তিনি 
হলেন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গরসিক ফ্রাচ্কোয়া রেবলো । 
বিদ্রুপাত্ক পাহত্য রচনায় তিনি ছিলেন 
অদ্বিতীয় । মধ্যযুগের অজ্ঞাত কুসংস্কার 
জিরার রেবলো জ্যোতিষ শাস্দের প্রাত মানুষের অগাধ 


আস্থা ইত্যাদিকে তাঁক্ষ! ব্যঞ্গবদ্ুপ করেছিলেন তিনি তাঁর সাহত্যে । তাঁর এই 
সম্পৰ্কত রচনা হল 'প্যাপটাগ্রয়েল' ও ‘গারগাণ্ট,য়া'। 


উইলিয়ম সেক্সপায়র 


১২ আধ্রীনক যুগের ইতিহাস 


ডু সাহিত্যের মত নবজাগরণের প্রাণম্পন্দন অনুভূত হয় এ যুগের স্থাপত্য, ভাসকর্ষ 
ওশশল্পকলায়। নবভাবনার প্রভাব পড়ে শিল্পীদের িল্পকর্মে। তার আগের 
শিল্পকলা ছল চার্চের নিয়ন্্রাধীন । ফলে শিল্পীদের চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা ছল 
না ৷, শিল্পের বিষয়বস্তু ছিল মূলতঃ ধর্মীয় ও নানা অবাস্তব বিষয় । ফলে সে সব 
শিল্প ছিল যেমন নিষ্প্রাণ, তেমান বৈচিত্রাহীন । মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণের 
ফলে শিল্পকলারও বন্ধনম্া্ত ঘটল । মধ্যযুগের আড়ষ্ট শিল্পকলা আধুনিক ব্‌গে 
জীবনমুখী ও বাস্তববাদী শিক্পরূপে আত্মপ্রকাশ 
করল। একলে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে 
িওনার্দে' দ্য ভা, রাফায়েল এবং মাইকেল 
এঞ্জেলোর নাম উল্লেখযোগ্য । 

িওনাংদো দ্য ভা ছিলেন বহুগ্ণসম্পন্ন ও 
বহুমুখী প্রাতভাশালী ব্যান্ত। একাধারে চিত্রকর, 
ভাস্কর, স্থপতি কাব, বিজ্ঞান ও দাশশনবরূপে তাঁর 
পাঁরচয় । তাঁর স্ট শিল্পকলার প্রধান উদ্দেশ্য 


ছিল শিল্পের মাধ্যমে জীবনকে ফুটিয়ে তোলা ৷ 
লয়োনাদেরি ছবিগুলি পাঁথবার শ্রেষ্ঠ শিক্পসাষ্ট রুপে পারগাঁণত হয়। তাঁর এ 


ধরণের দ:টি িখাত ছাঁব হল “মোনালিসা” এবং "দ লাস্ট সাপার 1, 

িয়োনাদেরি সমকালীন আর একজন শিল্পী হলেন রাফায়েল ৷ 
‘ম্যাডোনা’ (মা মেরীর কোলে শিশু যাঁশুর ছবি) 
ছবিটি তাঁকে চিন্রজগতে অমর করে রেখেছে। 
ভাদ্কর্য ও প্রাচীন [িল্পরদীতিতেও তাঁর ছিল সগাঁধক 
দক্ষতা । 

এ যুগের আর একজন প্রাতাাধস্থানীয় শিল্পী 
হলেন মাইকেল এঞ্জেলো। তারও ছিল একাধারে 
স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী ও কিরূপ খ্যাতি।. 
তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি হল মাতা মেরী ও যাঁশু- 
খুস্টের প্রস্তবখচিত মূর্তি। এ যুগের অন্যান্য 
শিল্পীর মত মানবদেবতাদের সাধনা ছিল তাঁর রাফায়েল 
শিল্পসূষ্টির মূল উদ্দেশ্য । 


মধ্যযুগে বিজ্ঞান-চচরি অবকাশ প্রায় ছিল না বললেই হয়। কারণ সে যুগে যে 


লওনাদে দ্য ভা 


তাঁর আঞ্কিত 
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কেউ প্রচালত ধারণার বিরুদ্ধে কিছ বলতেন তিনিই হতেন ধর্মযাজকদের চক্ষে 
অপরাধী ৷ রেনেসাঁসের ফলে মানুষের চক্ষে স্বাধীন 
চিন্তার উন্মেষ হয়, অনদসন্ধিৎসা বাড়ে ॥ ফলে শর 
হয় আধুনিক বিজ্ঞানচচরি ৷ 

বিজ্ঞানচচরি ক্ষেত্রে যাঁরা নবজাগরণের উন্মেষ 
ঘটান তাঁদের মধ্যে রোজার বেকনের নাম উল্লেখ- 
যোগা ৷ বেকন ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মানুষ ৷ 
জাতিতে ইংরাজ। গাণতশাম্ত্, পদার্থবিজ্ঞান, ও 
রসায়ন বিদ্যায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। নানা 
প্রাকৃতিক ঘটনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রাকৃতিক, 
রহস্যের-উদ্বাটন করে তিনি অনেক প্রচালত ধারণার 
অবসান ঘটান ৷ [তিনি বলতেন ৪ এঘন দিন আসবে যখন মাননষ যন্ত্রের সাহায্যে 
পাখীর মত ডানা মেলে আকাশে উড়বে, ঘোড়ার সাহায্য ছাড়াই গাড়ী চলবে, পাল, 
ছাড়া নৌকা নদী বা সমুদ্রে বকে তরতর করে এগিয়ে যাবে । 


মাইকেল এঞ্জেলো 


তাঁর রচিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ‘অপাস মাজডস’ পরবতাঁকালে বৈজ্ঞানিকদের অনেক 
নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল । অপাধারণ বৈঞ্জানিক মনীষার জনা বেকন জননমাজে 
শবস্ময়কর পণ্ডিত" নামে পরিচিত ছিলেন । 


দ্যার ফ্রা্িস বেকন ছিলেন অপর একজন বিজ্ঞানী ৷ দার্শনিক হিপাবেও তাঁর 
খ্যাতি ছিল। এ যুগের অন্যান্য চিন্তাবিদদের মত তিনিও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও 
প্রগীলত মতবাদ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তি বিচার দ্বারা গ্রহণ করার কথা বলতেন ।, 
তাঁর মত হল ৪ জ্ঞান-সমদ্র অপার | মান;ষের কাজ হল নিরন্তর অনুসন্ধান ও গবেষণা 
চালিয়ে যাওয়া। তা থেকেই আহারত হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তথ্য । তাঁর 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সুক্ষ বিশ্লেষণী ক্ষমতা আধুনিক বিজ্ঞান চচরি পথ উন্মুক্ত 
করে দিয়েছিল । 

ইতালির প্রসিদ্ধ শিঙ্গী লিওনাদোঁ দ্য ?ভগ একজন বিজ্ঞানীও ছিলেন ॥ 
্রকাতবিজ্ঞান, শারারবিদ্যা এবং যন্তবিদ্যায় ছিল তাঁর সমান দক্ষতা । যন্বের সাহায্যে 
আকাশে ওড়ার সম্ভাবনার কথা তিনিও বলেন এবং তার একটি নক্সাও প্রস্তুত করেন। 
তাঁর আঁকা অনেক ছবি ও নক্সা পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানকদের অনেক বৈজ্ঞানিক আবিচ্কারের 
পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। হাঞ্জীনয়ার [হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। অনেকে বলেন 


৯৪ আধুনিক যুগের ইীতিহাস 


ইতালির মিলান শহরে জল সরবরাহের জন্য খাল খননের পারকজ্পনা তিনিই প্রণয়ন 
করেন। বিদ্ময়কর- পাশ্ডিত্য ও মনীবার 
জন্য লিরোনাদেকে প্রখ্যাত গ্রীক দাশখনক 
এযারিস্টটলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 
নবজাগরণ যুগের আর একজন 'বজ্ঞান 
হলেন কোপারানকাস। তান [ছলেন 
পোল্যান্ডের লোক। তাঁর আগে মানুষ 
মনে করত পাঁথবী স্থির, তাকে কেন্দ্র করে 
ঘ্‌রছে সুর্য, চন্দ, গ্রহ নক্ষত্র সবকিছ়। 
কোপারানকাস্‌ দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়ে 
এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণত করে সৌরজগৎ 
সংপর্কে নূতন তথ্য আবঙ্কার করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল স 
চারাঁদকে ৱোরে। তাঁর এই আবহ্কার চিন্তাজগতে দার; 
তাই তান অনেকের বিরাগভাজন হন । 


[যয নয়, পাথিবীই সর্ষের 
*ণ আলোড়ন সৃষ্ট করেছিল । 


কোপারনিকাসের মৃত্যুর পর ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন গ্যালিলিও । দরবীক্ষণ 
যন্তের আিদ্কার তাঁর অন্যতম কশীতি। এই 
যন্ত্রের সাহায্যে তান কোপারানকাসের 
সিদ্ধান্ত সাঠক বলে প্রমাণ -করেন। তাঁর 


প্রশলত বিশ্বাস ও ধারণার সম্পূর্ণ পাঁর- 
পন্থী । ফলে পোপ ও পাদরীরা নাস্তিক ও 
অশাল্রীয় আখ্যা দিয়ে তাঁকে আদালতে 
অভিযুক্ত করেন। বিচারে তাঁর কারাদণ্ড 
হয়। কিন্তু তাতেও গ্যালিলিও এতটুকু দমেন 


গ্যালিলিও নি। আঁবচল সংকল্প ও বৈজ্ঞানিক পরাঁক্ষার 
সুত্রে তানি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। 


= নবজাগরণ যুগের 'আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা হল মদদ্রণয-্ত্রর আবিৎ্কার । 
গ্টেলবার্থ নামে জনৈক জামনি মনীষী ১৪৫০ খস্টাব্দে মুদ্রণধন্রের আবজ্কার 
করেন। এর আগে চীনদেশের লোকেরা কাঠের ওপর অক্ষর 


খোদাই করে তার ওপর 
কালি মাখিয়ে বই ছাপার কাজ চালাত। গুটেনবা অক্ষর-বিশিষ্ট ধাতব টাইপ 


বালষ্ঠ চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দাঁণ্টভঙ্গী ছিল- 


হু 


ইউরোপে নবজাগরণ ১৫ 


* তৈরী করার কৌশল আবিষ্কার করে মুদ্রণ শিল্পে যুগান্তর আনেন । তাঁর প্রথম গ্রন্থ 
1 হল ম্যাজারিন:বাইবেন'। গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় লেখা । মুদ্রণ যন্রের আবিচ্কারের 
ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বিস্ময়করভাবে বেড়ে গিয়েছিল । কম খরচে, অল্প সময়ে 


গুটেনবার্গ সেকালের ছাপাখানা 


অনেক বই ছাপা হত৷ ফলে মান;ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান চচার ও পারস্পারিক ভাব বিনিময়ের 
পথ সুগম হয়। মানব মধ্য যুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকে 
পদার্পণ করে। 


6 - অনুশীলনী 
্‌ -৯। রেনেসাঁস বলতে কী বোঝ? ইউরোপে এর শুরু কবে এবং কীভাবে হয়? 
্‌ ২। কোন: কোন: ঘটনা ইউরোপে নবজাগরণের ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে 
ঞ. ৩। ইতালিতে প্রথম নবজাগরণ শুরু হওয়ার কারণগুলি বর্ণনা কর । 
্‌ ৪ | ইউরোপের আর কোন কোন: দেশে কীভাবে নবজাগরণের বিস্তৃতি ঘটোছল ? 
৫ । মানবতাবাদ শব্দটির অর্থ কা? কীভাবে এই মতবাদের উদ্ভব হয়? 
৬। ইতালির কয়েকজন মানবতাবাদীর নাম কর। তাঁদের এই নামে পাঁরাচত হবার কারণ কী? 
৭। রেনেসাঁস যুগের সাহিত্যে কীভাবে মানবতাবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ? 
৪ | রেনেসাঁস যুগের শিল্পী ও শিপকলার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 
৯ ইউরোপের নবজাগরণ কীভাবে এই মহাদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান চচাকে প্রভাবিত করোঁছল বল। 


১৬ 


১০ 


ডে) 


আধ্ীনক যুগের ইতিহাস 


নয়ালাখত প্রশ্নগীলর সংক্ষপ্ত উত্তর দাও ৪ 

রেনেসীসের আন্দোলনকে কে প্রথম ইতালির বাইরে প্রচার করোছলেন ? 

রেনেসাঁস যুগের সাহিত্য রচনার মুল বৈশিষ্ট্য কী ? 

মধ্যযুগের শিল্পকলা িসের প্রভাবাধীন ছিল? 5 
মধ্যযুগে বিজ্ঞানচচরি পথে কী কাঁ বাধা ছিল £ 

এমন একজন শিল্পীর ন:ম কর যান একাধারে শিল্পী, বিজ্ঞানী, কাব ও দার্শীনক। তাঁকে 


কার সঙ্গে তুলনা করা যায়? 


6) 


কে কীভাবে মুদ্রণযন্ত্রের আবছ্কার করোঁছলেন? এর ফল কী হয়োছল ? 


১১ নিয়োন্ত মনীষীদের সম্পর্কে বাজান লেখ । 
দান্তে, চসার, রাফায়েল, বেকন, কোপা্নকাস এবং গ্যালালও । 
১২। কে কোন্‌ দেশের মানুষ বল। 
পেন্রার্ক, ইরাসমাস, ফ্রাত্কোরাঁ, রেবলো, মাইকেল এঞ্জেলো এবং গুটেনবার্গ। 
১৩। নীচের গ্রন্থগীলর কোনটি কে লেখেন? 
কে) ক্যান্টারবেরী টেলুন ; খে) ডিভাইন কমোড ; গে) লুাসয়াড ; থে) 1দ প্রন্স ; ডে) ডেকামেরন ; 
(6) ফেয়ায়ী কুইন; (ছ) ডন কুইক্সোট ; জে) কীং লিয়ার; বে) অপাস মাজঃস এবং (এঃ) ম্যাকবেথ । | 
১৪ নীচের শিহপকণীর্তিগঠীলি কোনটি কার 2 


কে) 


ম্যাডোন৷ খে) মোনালিসা গে) . দি লাস্ট সাপার। 
। বদ্ধনীর মধ্যান্থিত সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শুন্যদ্থানগীল পুরণ কর ৪__ 

__ ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী । ( বোকাটও! ফ্রান্স বেকন|লওনাদো দ্য ভাণ্ড ১. ্‌ 
ইউরোপে রেনেসাঁসের আদ কেন্দ্র -। ( জামনি|ইতালী/রোম ) 

__সেক্সপীররের রচিত নাটক । (ডেকামেরন/গারগাণ্টুয়া/ম্যাকবেথ ) 

-_- আধুনিক ছাপাখানার আঁবদ্কতাঁ। (গ:ুটেনবাগচসার/স্পেনসার ) 


€ ৩. ইউরোপীয় জগতের ত্রমবিস্তার 


ভূমিকা 3 মধ্যযুগের অবসানে এবং রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের মানুষের 
সাহত্য, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চচরি সঙ্গে সঙ্গে অচেনাকে দেখার, অজানাকে জানার 
আগ্রহ বেড়ে যায়। তখন পযন্ত এশয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভতি মহাদেশের কথা 
তাদের অজানা ছিল । ধরযিহদ্ধের সময় আরব বাঁণকদের কাছ থেকেই তারা এই স্ব 
দেশের খবর সংগ্রহ করে! ফলে এই সব দেশে যাওয়ার জন্য তারা চগল হয়ে ওঠে। 
কাঁধ, শিল্পের উন্নাত হওয়ায় উৎপাদন বাদ্ধ পায়; ফলে প্রয়োজন হয় নতুন নতুন 


বাজারের । আবার জীবনযান্রার মান উন্নত হওয়ার ফলে নানা ধরনের জানসপন্রের 


চাঁহদাও বেড়ে যায়। আরব বাঁণিকদের কাছ থেকে তারা জানতে পারে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য দেশগ্ীলর নানা এন্বর্যসম্ভারের কথা । 'ভনিসীয় পর্যটক মাকেপোলো ও 
আরও নানা পর্যটক চীন, জাপান, ভারতবর্ষ [সংহল প্রন্তীত দেশ ঘরে এসে এইসব 
দেশের সংবাদ ইউরোপীয়দের গোচরে আনেন । ফলে এই সব দেশ সম্পকে তাদের 
মনে গভীর কৌতুহল জেগে ওঠে। তারা চিন্তা করে দুর সমুদ্র পাড় জমাবার । 
কম্পাস বা দিগদর্শন যন্রের আবিচ্কার এবং এাস্ট্রোলেব নামক অক্ষাংশ নিণয়িক ফলত, 
মানা সমাদর যাওয়ার পথের নিশানা তাদের দুঃসাহসিক সামাদ্রক আঁভযানে প্রেরণা 
যোগায় । ফলে তারা বৌররে পড়ে দুঃসাহসিক সামদাদ্রুক আঁভ নে । তাদের এই 


২ 


১৮ আধ্দানক যুগের ইতিহাস 


সব আঁভঘানের মূল লক্ষ্য ছিল নতুন নতুন দেশ আবহ্কার, সেই সব দেশে নিজেদের 
ব্যবসা-বাণজোর প্রসার ঘটানো ৷ | 

পোতুগীল ও স্পেনের নেতৃত্বে ভৌগোলিক আবিষ্কার ৪ ইউরোপাঁয় 
দেশগর্ীলর মধ্যে পর্তুগাল ও স্পেনই প্রথম লী 
সাম্াদ্ুক আঁভবানে নেতৃত্ব দান করে। এ 
বিষয়ে প্রথমেই যাঁর নাম করা যায় তিনি 
হলেন পতুগালের রাজকুমার হেনার দ্য 
নোঁভগেটর। তানি পর্তুগালে একটি নৌ- 
বিদ্যালয় দ্থাপন করেন । সেখানে ছানুদের 
নৌবদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত । এই বিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনার জন্য তান সুদক্ষ ইতালীয় 
নাবিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আনেন। 'তাঁন 
নিজে অনেকগ্ীল আঁভবান সংগাঠত করেন । 
এর ফলে আফ্রিকার পাশ্চিম উপকূলের অনেক হেনর দ্য নোভগেটর 
অজানা অগ্চন যথা গান উপকুল, উত্তর-পাঁশ্চম আঁফ্রকার সেনেগাল ও গাম্বিয়া 
প্রীতি দেশ আবিষ্কৃত হয় । 

তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে ১৪৮৬ খস্টাব্দে আর একজন পোতুগীজ ন।বক 
বাথোলোিও দিয়াজ আফ্রিকার দাঁক্ষণ উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হন। এখানে তান এক 
প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ায় আর এগোতে পারেন নি। তবে তাঁর প্রচেষ্টায় প্রাচ্য দেশ 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিচ্কারের সম্ভাবনা উজ্বল হয়ে ওঠে । তাই 
পর্তুগালের রাঞ্জা দ্বিতীয় জন এই অন্তরীপের নামকরণ করেন উত্তমাশা অন্তরীপ। 


এরপর ভাক্কো-ডা-গামা কয়েকজন অনুচরসহ ছোট ছোট চ।রখানা জাহাঙ্গ নিয়ে 
পতুগালের রাজধানী লিসবন থেকে যাত্রা করে উত্তমাশা অন্তরণপ হয়ে ১৪১৮ খণ্টাব্দে 
ভারতবযে'র পাম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে পেশছান । পথে অনেক বিপর্যয় 
সত্বেও [তিন ভারত থেকে. প্রচুর পাঁরমাণে বাণিজাদ্রবা ও মশলাপাতি নিয়ে ফিরলে 
{ পর্তুগালের রাজা তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তাঁর এই অভিযানের ফলে একদিকে 
ইউরোপ থেকে প্রাচ্যের দেশগলিতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় অন্যাদকে অপরাপর 


পোতুগীজ নাবিকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। 


দঃ'বছর পরে ১৫০০ খস্টাব্দে কান্রাল নামে আর একজন পোতুগীজ নাবিক এক 
শন্তিশাল নৌবহর নিয়ে কালিকটে এসে উপনাঁত হন এবং সেখানে পোতু'ীজ বাণিজ্য 


ইউরোপাঁয় জগতের ক্রমবিস্তার ১৯ 


কুঠী নিমর্ণ করেন। ক্রমে পর্তুগাল সরকার ভারতে স্থায়ীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করার কথা ভাবেন । ফলে কিহকালের মধ্য ভারতের পশ্চিম উপকুলের গোয়া, দমন, 


কলম্বাসের সাণ্টা মায়া জাহাজ 


্দউ, পারসা উপসাগরায় দ্বীপ ওরমূজ ও মালাক্কা প্রভীত অঞ্চলে পো্তুগীজ 
বাণিজ্যকেন্দ্ স্থাপিত হয় । এই সব পোর্তুগীঞ্জ অধিকৃত অণ্চলের শাসনকতা নিযুক্ত 

হয়ে আসেন আলবুকার্ক । 
_. পোর্ুগীজ নাবিকদের দেশ আবিচ্কারে উৎসাহ পেয়ে স্পেনের কতিপয় নাবিক 
৩ নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠেন। এদের মধো সবচেয়ে উৎসাহী 
ছিলেন কলম্বাস। স্পেনের রাজার অধীনে 
মহানাবিকের চাকুরী গ্রহণ করে তিনি মোট চারটি 
আভিষান পরিচালনা করেন। দেগুলির মধ্যে 
তৃতীয়টি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এই আভযানের ফলেই 
আমেরিকা মহাদেশের আঁবচ্কার হয়। কলম্বাসের 
ধারণা ছিল আতলাপ্তিক মহাসাগর আঁতরুম করলেই 
কলম্বাস বুঝ ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে পেশছান যাবে। 
সেই; অনুযায়ী তিনি ছোট ছোট কয়েকটি জাহাজ নিয়ে যাত্রা শুর করেন এবং 


২০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


১৪৯২ খপ্টাব্দে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে এনে পৌঁছান। তাঁর ধারণা তান ভারত 
মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এসে পেশছেছেন। সেই অনুযায়ী তান এগদীলর নামকরণ 
করেন ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (9৫755) তান তখনও বুঝতে পারেনান যে তান 
মানুষের অজানা এক নতুন মহাদেশে এসে উপনীত হয়েছেন। বাই হোক, তাঁর 


{বিশ্বাস অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত এই দ্বীপপঃঞ্জের নামকরণ করা হয় পাঁশ্চম ভারতীয় 
দবীপপন্ঞজ । 


কলম্বাসের পর বালবোয়া নামে স্পেনের আর একজন নাবিক ১৫১৩ খস্টাব্দে 
পানামা যোজক পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের আন্তত্ব আবভ্কার করেন। তাঁর এই 
- আঁবিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দই মহাসাগরের রহস্যের উদ্বাটন হয় । 


যে নাবিক সর্বপ্রথম আমৌরকার মাটিতে পদার্পণ করেন (১৫০০ খুস্টাব্দে ) ভান 
হলেন ইতালির আগোঁরগো ভেসপনাঁচ। তাঁর 
নামানুসারেই এই মহাদেশের নাম হর 
আমোরকা। আমোরগো কলম্বাসের মতই 
স্পেনের মহানাবিকের চাকুরী গ্রহণ 
করোছলেন । 

ম্যাগেলান গামক আর একজন পোর্তুগাঁজ 
নাবিক স্পেনের রাজ'র চাকরী গ্রহণ করে 
কয়েকঞ্জন অন:্চর নাঁবকসহ এক অপেক্ষাকৃত 
শান্ত সমুদ্রে এসে উপাচ্থত হন। তিনি এই 
শান্ত সমুদ্রের নামকরণ করেন প্রশান্ত 
মহাসাগর ৷ বালবোয়া যাঁদও প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরের সন্ধান পান, তবুও এই 
টি জয়ের গৌরব কিনতু ম্যাগেলানের | সমনদ্পথে পথ পরিক্রমা তাঁরই 

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল £ পঞ্চদশ ও যোড়শ শতকের ভোগোঁলক 
আ'বিচ্কারের ফল হয়েছিল সদুরপ্রলারী। এর ফলে মান্‌যের ভোৌগে।লিক জ্ঞানের 
পরিধি বিস্তৃত হয় । নানা দেশ মহাদেশে যাবার সমদ্রপথ আবক্কৃত হলে পৃথিবী 
সম্পর্কে মানুষের স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। ম্যাগেলানের পাঁথবী পারক্রমার ফলে 
পৃথিবী যে গোলাকার এই তথ্য সঠিক বলে প্রমাণত হর। ইউরোপের জগৎ প্রসারিত 
হয় এয়া, আফ্রিকা, আমোরিকা প্রভৃতি বিভন্ন মহাদেশে । স্পেনীয় নাবিকদের 


ইউরোপা জগতের ক্রমবিস্তার ২১ 


দেখাদেখি ওলন্বাজ, ফরাসী ও ইংরাজ নাবিকগণ দিকে দিকে অভিযান শর? করে 
নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টার মেতে ওঠেন । ফলে দেশে দেশে গোতুগীজ ও 
স্পেনীয় উপানবেশের সঙ্গে সঙ্গে 
গড়ে ওঠে ওলন্দাজ, ফরাসী ও 
ইংরাজ উপনিবেশ । তাঁরা প্রথমে 
বাণিজ্য কুঠী নিমণি করে নতুন 
গড়ে তোলা উপানবেশগ্ীলতে 
ব্যবনা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান ৷ 
এরপর শুরু হয় রাজনৈতিক 
আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম । 

ভোঁগোঁলক আঁবচকারের 
আর একটি ফল হল ইউরোপাঁয় 
ব্যবসা-বাণিজোর প্রসার । নব 
আবিষ্কৃত দেশগুলির অতুল 
এশ্বর্ঘম ও অফুরন্ত প্রাক্কীতক 
সম্পদ ইউরোপীয় বণিকদের 
আকৃষ্ট করে । সেই সব এশবর্য 
সম্পদ শোষণ করে নিজ নিজ 
দেশে নিয়ে যাওয়ার প্রচেন্টা শর হয়। একাঁদকে ইউরোপীয় শান্তগ্জীলর 
মধো দিকে দিকে ও্পনিবোশক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রাতযোগিতা, অন্যাদকে 
অর্থনৈতিক শোষণ এই দ[ই-এ মিলে এ সব অঞ্চলের মানুষের জীবনধান্রা দুবিসহ হয়ে 
ওঠে! 

এঁদকে বাবপা-বাণিজোর কল্যাণে ইউরোপের বাণকগোষ্ঠী ক্রমশঃই সম্দ্ধ হয়ে 
উঠতে থাকে। নিজেদের আরও শ্রীবা্থির জন্য বাঁণাঁজাক ও ওপানবেশিক প্রা তদথান্বিতার 
ক্ষেত্রে তাঁদের রাজাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। রাজারাও বাড়য়ে দেন সাহায্যের 
হাত৷ রাজশান্তর সঙ্গে বাঁণকগোষ্ঠীর মিলনে এবং ওপানবেশিক শোবণের ফলে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ শান্তশালী হয়ে ওঠে। এই সব দৈশে জাতীয় ভাষা ও 
সাহিত্যের বিকাশ, সভ্যতা ও সংস্কাতির উৎকর্ষের ফলে জাতীয় ভাবের উন্মেষ হয়। 
এ থেকে জন্ম নেয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সপন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড 


ইউরোপাঁয় রাষ্টগএীল । ৫৯. 


5,098. ৮6০৮৯ কত Henge 7৫ ২২ 


Dota: Sil eT 1০ ৫ ৃ 3 


18 3 


ম্যাগেলান ও তার জাহাজ 


২২ আধ্দানক যুগের ইতিহাস 


প্রাচ্য দেশগঠীলর মত পাশ্চান্তের মহাদেশ আমোরকার উপাঁনবেশ গড়ে তোলার 
কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেয় স্পেন দেশের নাঁবকেরা । এরা প্রথমেই আক্মণকারীর 
ভাঁমকার অবতীর্ণ হয়। তাই এদের বলা হয় “কনকুইস্‌ টৈডরস:' । এদের মধ্যে 
কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য, ষেমন__কোর্তেজ, ফ্লান্সিসকো পিজারো, দিয়াগো-দ্য- 
আলমাগরো ৷ এরা বলপূরবক মোক্সকো, পেরু, চাল প্রভাত আমোরকার 'বাভন্ন 
দেশ দখল করে স্পেনের উপানবেশে পাঁরণত করে। এরা এই সব দেশের প্রাচীন 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধংস করে স্থানীয় আঁধবাসীদের ওপর 'নার্বচারে শাসন ও শোষণ 
চালাতে থাকে ।: ফলে আমোরকার অগাঁণত মান.বকে হয় মৃত্যুবরণ করতে হয়, নতুবা 
চরম দুঃখ দারদ্রোর মধ্যে দিন আঁতবাহিত করতে হর । 


অনুশীলনী 


১ কী কাঁ কারণে পণ্ডদশ ও বোড়শ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আরিফ্কারের পথ সুগম হয় ? 

২। পোতুগাজ ও স্পেনীয় নাবকদের নেতৃত্বে ভৌগোলিক আবিষ্কারের কাঁহনা বর্ণনা কর। 

৩। ভৌগোলিক আবিচ্কারসমূহের ফল কাঁ হয়েছিল ? 

৪। হেনরা দ্য নোৌভগেটর কাকে বলা হয়? তাঁদের সম্পর্কে আর কি জান 

৫। আমোরকা মহাদেশ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কলম্বাস ও আমেরিগো ভেসপট-_কার কী অবদান ? 
৬। 'কনকুইসটেডরসত কাদের বলা হয়? এদের কয়েকজনের নাম কর এবং সধাক্ষপ্ত পাঁরচয় দাও । 
৭1 ইউরোপের আধবীনক কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম কর। কোন পটভূমিকায় এই রাষ্্রগ:লর জন্ম হয় ? 
৮। ফাঁডিনাণ্ড ম্যাগেলানের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 


৯। নিয়ালাখত খং্টাব্দগুলির কোনটি কা জন্য বিখ্যাত? ১৪৮৬, ১৪৯৮, 
১০। উপয্ত শব্দ বা তথ্য দ্বারা শূন্যস্থান পুরণ কর। 
কে) _ ইউরোপাঁর নাবকদের মধ্যে প্রথম ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপনীত হন। 
খে) আমোরকার নামকরণ হয় __ নামানুসারে । (গ) __ প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরের আন্তত্ব টের পান। 
ঘে) 'ফাঁলপাইনস দ্বীপপুঞ্জের নাম স্পেনরাজ __ নামানুসারে হয়। (ঙ) সমন্দরযান্রার পক্ষে একান্ত 


‘অপরিহার্য হল _যন্র। (6) এদের সম্পর্কে কী জান? বাথোলোনও দিয়াজ, আলব্কার্ক ও 
বালবোয়া। 


১৫০০ । 


৪ 8. ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন 


আন্দোলনের পটভুমিকা £ পণ্ডরশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে অভূতপূর্ব 
নবজাগরণ দেখা দেয়, তার প্রভাব পড়ে ধর্মের ওপরও | মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক 
চার্চ ছিল প্রচণ্ড শান্তশালী প্রাতষ্ঠান। ইউরোপবাপীদের জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপ 
সবই ছিল চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীন | পুরোহিত ও যাজক: সম্প্রদায় নিজেদের ঈশ্বরের 
প্রীতানাধ বলে মনে করতেন এবং দে ভাবেই মানুষের ওপর তাঁদের ক্ষমতা ও কতৃত্ব 
প্রয়োগ করতেন ৷ কিন্তু ক্রমশঃ এইসব পুরোহত ও যাজক সম্প্রদায় দ্বনীতগ্রন্ত হয়ে 
ওঠেন। ধর্মচচাঁ ও নিরাসন্ত জীবনের আদর্শ পারত্যাগ করে তাঁরা আরাম ও 
ভোগাবলানের স্রোতে গা- ভাসিয়ে দেন। যমগ:র পোপ ও যাজক সম্প্রদায়ের এই 
ভোগাঁবলাস, নৈতিক অধঃপতন এবং ধরার আগার-অনুজ্ঠানের দোবন্রা্ট ইউরোপের 
মানুষদের মনে ধমায় ব্যবস্থা এবং পোপ ও যাজক সম্প্রদায় সম্পকে” গভীর অবিশ্বাস 
ও অগ্রন্কার সৃষ্টি করে। তাঁরা ধর্মকে কুসংস্কারম্ত এবং চার্চ ও ধর্মগুরু পোপের 
একাধিপতা খর্ব করার জন্য আন্দোলন শর; করেন। ইউরোপের ইতিহাসে এই 
আন্দোলন ধর্মসংস্কার আন্দোলন নামে পাঁরাচত। 

ধর্মসংক্কার আন্দোলনের লক্ষ্য ই ভৌগোলিক আবিচ্কারের ফলে ইউরোপে 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জামনা, স্পেন, হল্যাণ্ড প্রভীত যে সব রাষ্ট্র সমাছিশালী হয়ে ওঠে সেই 
সব রাষ্ট্রনায়কের চিন্তা ছিল চার্চের প্রভাবমন্ত স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা । 
পাঁথিব বিষরের উের্ আধ্যাত্মিক বিষয়ের স্থান ; সন্তরাং পোপের আসন সম্রাটের 
ওপরে ৷ ধর্ণজগতের এই দাবী স্গ্রাটরা অস্বীকার করতে থাকেন । ফলে শুরু হয় 
রাজশান্তর সঙ্গে চার্চের দন্ছ। দীর্ঘকাল ধরে এই দ্বন্দ চলে এবং এর পাঁরণাঁততে 
চার্চের প্রভাব হাস এবং সম্রাটের ক্ষমতা বাঁদ্ধ পায়। এই সব দেশের চিন্তাশীল 
নায়কগণও চার্ঠকে দ;নশীতমূন্ত ও যাজক সম্প্রদায়ের কলুষিত জাবনঘান্রার প্রতি 
সাধারণ মানবের দ:ণ্টি আকর্ষণ করার কাজে ব্রতী হন। তাই ক্যাথাঁলক চার্চ ও 
ধর্মগূর্‌ পোপের ওপর প্রথম আঘাত আসে তাঁদের কাছ থেকেই । সুতরাং দেখা যায়, 
দক রাজগান্ত, কি চিন্তাশীল ব্যান্ত, সকলের আন্দোলনেরই মূল লক্ষ্য ছিল ক্যাথালক 
চার্ট এবং চার্চের প্রতিভূ ধর্মগুর পোপ । 

বাস্তাববই সে যুগে চার্ট ছিল নানা দুনপীত ও অসৎ আচরণের কেন্দুস্থল। অর্থ 
ও ভোগাবলাসের প্রতি যাজক সম্প্রদায়ের ছল লোল:প দরন্ট। ধর্মের নামে তাঁরা 
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প্রজাসাধারণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন । তাঁরা প্রচার করতেন, যে কেউ যে 
কোনো পাগকর্ম করুক না কেন, সে যাঁদ তার পাপ স্বীকার করে তাহলে পোপ তাকে 
ক্ষমা করবেন। এজন্য অবশ্য অপরাধীকে পোপের কাছ থেকে নগদ টাকার বিনিময়ে 
ক্ষমাপন্র ( [ndulgence 08০৩৮) কিনতে হত। এরপর যে কোনো দত্কর্সের 
স্খালন অথব। ধর্মবাজকদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে জনসাধারণকে ক্ষমাপন্র কিনে তবে 
পোপের রোষদষ্ট থেকে রেহাই পেতে হত। ধর্মের নামে নিরীহ মানুষের ওপর 
পোপের এই অত্যাচার এবং নোতকতাবাঁজ'ত যাজক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, ধমীয় 
প্রাতষ্ঠানের বাইরে যারা তাদের মনে তীৰ্র ঘৃণা ও বিরূপতার সুন্টি করে। ফলে 
শর, হয় চার্চের বিরহে শঢুদ্ধ ধর্মপ্রাণ ব্যান্ত ও চিন্তানায়কদের আন্দোলন । এই 
আন্বোলন-এর যাঁরা পথপ্রদর্শক তাঁদের মধ্যে জন ওয়াইব্রিফ, জন হাস এবং মন 
ল:থারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় ॥ 

পোপ ও চার্চের বিরুদ্ধে বান প্রথম শ্রাতবাদের ঝড় তোলেন তাঁর নাগ জন 
ওযাহীরুফ। তান ইংল্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক [ছিলেন ৷ ক্াথালক 


চার্চের রাজনগীত ও ক্যাথালক ধর্মের 
আচার-অনুষ্ঠ'নের বিরুদ্ধে তিনিই 
প্রথম সোচ্চার হন। পোপের অর্থ- 
লালসা, গীজ'র মধোকার ভোগাঁবলাস, 
ধর্মযাজকদের দুনশীত এ সবই ছিল 
তাঁর আক্রমণের ববয় । [তান ইংরাজী 
ভাবায় বাইবেলের অনুবাদ করেন 
যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই 
বাইবেলের ধমতত্ব বুঝতে পারে । 
তান আরও বললেন যে, ধর্ম-বাজকদের 

অন সরল, পাত্র .ও অনাডুম্বর জশবন 
জন ওয়াইীক্লফ a 


যাপন করা প্রয়োজন । সাধারণ 
মানুষও যদি সৎ ও পানর জীবন যাপন করে তাহলে তারাও ঈশ্বরের আশীবাদ পায় ॥ 


ওয়াইীরুফ তাঁর নতুন মতবাদ প্রচারের জন্য একটি প্রাতষ্ঠান গড়ে তোলেন । এই 
প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের বলা হল লোলা্'স। বাস্তাবকপক্ষে, ওয়'ইাকুফের সময় থেকেই 
ইংলণ্ডে ধর্মসংকার আন্দোলনের শর হয়। এঞ্ন্য তাঁকে বলা হয় ভোরের 


শহকতারা । 


ইউরোপে ধর্মস্কার আন্দোলন ২৫ 
ওয়াইক্লফের অন্‌গামী জন হাস্‌ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুনাঁত ও 
ধর্মযাজকদের অথণীলপ্সার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। হাস্‌ ছিলেন ওয়াইক্রিফের মৃত 
প্রাগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের. অধ্যাপক । কিন্তু তান ওয়াইক্রিফের ন্যায় ধর্মপ্রাণ ব্যাস্ত 
ছিলেন না। ক্ষমাপন্র বিক্রির বিরদ্ধে তাঁন রুখে দাঁড়ান । ধর্মকে প্রাতাষ্ঠত করেন 
আধুনিক বিজ্ঞানের ওপর । এই অপরাধে তাঁকে বিধর্মী বলে অভিযুন্ত করে জীবন্ত 
পুড়িয়ে মারা হয় ।- 
জামির মার্টিন লুথার জামনিতে ধর্মনংস্কার আন্দোলনের পাঁথকৃত। তানি 
ছিলেন জামনির উইটেনবার্গ {বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্য।পক। ধর্মযাজকদের দুনশাত, 
ভোগট্বলাস, সাধারণ মান,ষের প্রতি অবজ্ঞা ল্‌থারের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
| করে। ধর্মযাজকদের ক্ষমাপত্র ক্রয়ের ঘটনা 
তার তীক্ষ দৃষ্টি এড়ায় নি। একবার 
{তাঁন রোমে যান। সেখানে তিনি পোপ ও 
যাজকসম্প্রদায়ের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা 
দেখে াস্মিত হন এবং এই অবগ্থার অবসান- 
কজ্পে তান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সময় 
রোগে সেণ্ট 'পিটার্স গাঁজা তৈরীর জন্য প্রচুর 
অর্থের প্রয়োজন হয়। ১৫১৭ খনীঘ্টাব্র 
পোপ দশম িও-র প্রাতীনধি জামানীতে 
আসেন ক্ষমাগক্র বিক্রি করে গাঁজা নিমা্ণের 
জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে। 
লথার এর বিরদ্ধে তীর প্রতিবাদ জানান । [তান এই ক্ষমাপত্রের {বিরদ্ধে ল্যাটিন 
ভাষায় পণ্চানব্বইীটি প্রবন্ধ সম্বলিত একাটি পহস্তকা রচনা করে উইটেনবার্গ গাঁজয়ি 
প্রচার করেন ! তাঁর এই প্রচার পঢ়ুন্তিকার মূলকথা হল, এভাবে অর্থের বিনিময়ে 
পোপের মার্জনাপন্ন কিনে মান:ষের পাপের স্থালন হয় না৷ কৃতকর্মের জন্য 
পাঁবত্ ও সরল জীবন-যাপনের মাধ্যমেই মানুষ তার পাপ থেকে মন্ত 


চর 


মানি লুথার 


অনুতাপ, সৎ, 
হতে পারে । 


বলা বাহুল্য, লুথারের এই প্রচার পুস্তিকা দ্বারা পোপের প্রাধান্য অস্বীকার 


“এবং চার্চের বির্স্ধাচারণ করার জনা গোপ দশম লিও শাসিস্বরূপ তাঁকে “গাঁতত! 
আখ্যা দেন। এতে কিন্তু ল:থার এতটুকু ভয় পেলেন না। পরস্তু তাঁকে শান্ত দিয়ে 
পোপ যে হ:কুমনামা জার করেছিলেন তান তা সর্বসমক্ষে পদাঁড়য়ে দেন। ল:থার 
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এরপরও তাঁর পোপ-বরোধা প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর মতবাদে আকৃষ্ট 
হরে অনেকে তাঁর ছন্রছায়াতলে এসে সমবেত হন। এভাবে জামানিতে ধমসংস্কার 
আল্ৰোলনের ফলে খণীষ্টার ধর্ম সংগঠন দুভাগে ভাগ হয়ে যায়__ একটি প্রাচীনপন্থী 
সংগঠন । এই সংগঠনে পোপ এবং তাঁর অনরগামীরা আগের মতই রোমান ক্যাথলিক 
নামে নিজেদের পরিচয় অক্ষম রাখেন। অনা সংগঠনের সমর্থক যাঁরা পোপের আন্ত 
অদ্বাকার করে প্রতিবাদের পথ বেছে নিলেন তাঁরা পরিচিত হলেন প্রোটেস্টযান্ট নামে । 
প্রচালত ধমীয় ব্যবস্থার বিরদ্ধে প্রাতিবাদ থেকেই এই প্রতিবাদ বা প্রোটেস্ট্াপ্ট ধম'মতের 


উৎপার্ত। জামানতে এই প্রতিবাদ আন্দোলনের সুচনা হলেও অক্পাদনের মধ্যে ' 
তা ইউরোপের বিভন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে । 


ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফল ঃ 


ধ্মসংদ্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল খণীষ্টান জগতের ওপর পোপের একাধিপত্যের 
অবসান । প্রথমে উত্তর জামানীতে এর প্রাতীকিয়া শর; হলেও আঁচরে জামার্নীর 
অন্যান্য অঞ্চলে এর প্রভাব ছাঁড়িয়ে পড়ে! ফলে জামনিতে বহু প্রাচীন মঠ ধ্বংস 
ইন এবং নতুন মঠ প্রাতীষ্ঠিত হয়। এই মঠগণলি প্রোচেস্ট্যাণ্ট চার্চ নামে পরিচিত। 
জামানীর হেস, নিউরেমবাগণ অগস্বার্গ রাজ্যের রাজারা লুথারের মতবাদ' গ্রহণ 
করে নিজ নিজ রাজ্যে প্রোটেস্টযান্ট চার্চের প্রতিষ্ঠা করেন । জামনির দক্ষিণ অঞ্চলে 
কিন্তু ক্যাথালক চার্চের প্রভাব অক্ষ থাকে । 


ক্রমশঃ জামনির এই সংস্কার আন্দোলন ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহে ছড়িয়ে 
পড়ে। ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, 


ডেনমার্ক প্রভাত দেশে প্রোটেস্ট্যাণ্ট 
ধর্মমত সপপ্রাতিষ্ঠিত হয়। জামা্নীর অনুকরণে এই সব দেশে প্রোচেস্ট্যাণ্ট গাঁজা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ৃ 


ক্যালাভন নামে লুথারের অনুগামী এক পণ্ডিত সুইজারল্যান্ডে ধর্মসংস্কার 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর মতবাদের মূলকথা ছিল সং এবং সংশঙ্খল জাবন- 
খাঘা। যাজক সম্প্রদায়ের অবিচার ও দুনপীত এবং রাজাদের চ্বেচ্ছাচরতার বিরুদ্ধেও 
তিনি মাথা তুলে দাঁড়ান তাঁর অনঃগ্ামীদের বলা হত ক্যালাভিনপন্থী (Calvinists) | 

সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে ইংলগ্ডেও ! ইংলচ্ডের রাজা অষ্টম 
হেনর? একজন গোঁড়া ক্যাথালক ছিলেন। তিনি পোপের খুব ভন্ত ছিলেন। এজন্য 
পোপ তাঁকে ধমরিক্ষক? ( Henry, The Protector ) উপাধিতে ভাষত করোছলেন । 
কিন্তু তাঁর নিজের একটি বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্নে তার সঙ্গে পোপের বিরোধ উপ্থিত হয়। 


ইউরোপে ধর্মনংকার আন্দোলন ২৭ 


ফলে তিনি ইংল'ড থেকে পোপের প্রাধান্য লোপ করে গাঁজরি ওপর রাজার কতৃত্ব 
প্রাতষ্ঠা করেন। শেষ পর্যন্ত হেনরাঁর কন্যা প্রথম এলিজাবেথের সময় এই বিরোধের 
মীমাংসা হয়। ইংলণ্ডের মানুষ রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাপ্ট এই দুই ধর্মমতের 
মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নেয়। এখানে আর একদল ছিলেন, যাঁরা গোঁড়া 
প্রোটেস্ট্যাপ্ট। এরা ছিলেন ক্যালাঁভনের অন:গামা। এরা “পিউাঁরটান’ বা 
পাঁবদ্রতাবাদঁ নামেও পাঁরচিত ছিলেন । 
ইংলগ্ডের মত স্কটল্যাণ্ডেও প্রোটেস্ট্যাপ্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কাজে 
অগ্রণী ছিলেন জন নক্স নামে অন্য একজন ক্যালাভনপন্থাী । স্কটল্যান্ডের ক্যালভিন- 
পন্থীরা 'প্রেসাবটোরিয়ান' নামে পারচিত ছিলেন । - 
ক্যাথলিক গীর্জার প্রতি_ধর্মসংস্কার আন্দোলন ৪ ইউরোপে প্রোটেস্ট্যাপ্ট 
ধর্মমতের সাফল্য ও ক্রমাস্তারে ক্যাথথলিকদের অস্তিত্ব {বিপন্ন হয় । ক্যাথাঁলক নেতারা 
এই ধর্সের ভিতরকার যাবতীয় দৃনণীত, অনাচার ও কলদ্য দুর করে এর হৃতগোরব ও 
জনাপ্রয়তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় যত্ববান হন। তাঁদের এই সংস্কার প্রচেষ্টা পাল্টা 
ধর্মসংপ্কার আন্দোলন বা প্রাঁত ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন নামে পাঁরচিত। 
ক্যার্থালক ধর্মের সংকার ও পনরুজ্জীবনে সবচেয়ে সফল নেতৃত্ব দেন ইগনোঁসয়াস্‌ 
লয়ালা ( Ignatius Loyola ) | স্পেনের এই সৈনিক সৈনকের জীবন ত্যাগ করে 
সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন । তিনি অতঃপর ‘যাশ্যখণ্টের সৈনিক'রুপে নিজের পারচয় 
দেন এবং চার্চের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে ‘সোসাইটি. অফ যাঁসাস' 
( Society of Jesus ) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন । এই সংস্থার সভ্যদের বলা 
হত 'জেস্ঢুইট" । সৎচাঁরন্র অনাড়ন্বর জীবন এবং আনঃগত্য এই তিনটি ছিল জেসুইটদের 
অনুসরণীয় আদর্শ । এদের লক্ষ্য ছিল, এই আদর্শ প্রচারের মাধামে প্রোটেস্ট্যাপ্টদের 
"পুনরায় ক্যাথীলক গাঁজয়ি ফিরিয়ে আনা ৷ 
প্রাত-ধর্মসংস্কার আন্দোলনের আর একটি দিক হল ইনকুইীজশন কোট 
(0৫51501000০) বা পাবন ধর্ম-আদালতের গঠন। ক্যাথালক গাঁজরি 
অভ্যন্তরীণ সংস্কার, যাজক সম্প্রদায়ের নৈতিক - চরিত্রের উন্নাতি এবং ক্যাথালক ধর্ম . 
[বিরোধী সকলপ্রকার কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এই আদালত গঠন করা হয় । 
ক্যা্থালকদের মধ্যে যারা ধমণীবরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকত তাদের অনেককে এই 
আদালত কঠোর শান্ত দিত; এমন কী অনেককে পুরনো প্রথা অনুযায়ী পড়িয়ে 
- মারা হত। এই আদালতে প্রোটেন্ট্যা্ট ধর্মীবলম্বীদেরও দর্দশার অন্ত ছিল না। 


. আসলে নৈতিক সংস্কারের পারবর্তে এই পবিত্র আদালত এক নিঘতিনমূলক প্রাতষ্ঠানে 


২৮ আধ্চানিক যুগের ইতিহাস 


পাঁরণত হয় ! এর ফলে ক্যাথালকদের প্রাত-ধর্মসংদ্কার আন্দোলনের চেষ্টা আশানুরূপ 
সাফল্য অর্জন করতে পারে নি । 
ক্যাথলিক ধর্মের পাঁঠন্থান ইতালিতেও প্রোটেস্ট্যা্টদের কার্যকলাপ শুর; হয় । 
এতে ভীদগ্ন হয়ে পোপ ক্যাথালক ও প্রোটে্ট্যাপ্টদের মধে। আপোধ-আলোচনার জন্য 
্রেপ্ট শহবে খুঙ্টানদের এক সভা ভাকেন। এই সভা 'কাউণন্সল অফ ট্রেণট? বা ট্রেপ্ট 
সভা নামে পাঁরচিত। এই সভার আঁধবেশন চলে একটানা আঠারো বছর (১৫৪৫- 
১৫৬৩ )। জেসুইট, প্রোটেস্ট্যাণ্ট, ক্যাথালক সকল ধমতাবলম্বীই এই সভায় 
যোগদান করেন। এই সভায় চার্চকে দুনশীতমূন্ত করার জনা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, 
করা হয়। মার্জনাপন্রের বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। যাজক সম্প্রদায়ের নৈতিক আদর্শ 
অক্ষর রাখার জন্য একাঁট আচরণ {বিধিও তৈরা করা হয়। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে 
ক্যাথাঁলক চার্চ তার লুপ্ত গৌরব অনেকটাই ফিরে পায় । 
ধর্মযুদ্ধ ঃ ইউরোপে প্রোটেস্যান্টদের নেতৃত্বে ধর্ম-সং্কার আন্দোলন এবং রোমান 
ক্যাথলকদের প্রাত-*র্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলে অনেক দেশেই ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। 
এই সময়ে স্পেনের রাজা গণ্চম চাল'স ছিলেন পাত্র রোম সাম্রাজ্যের অধাদ্বর | 
যেহেতু জায়নিগীও ছল পবিত্র রোম সামাজোর অন্তর্গত সেহেতু পণ্চম চালস জামনি 
ভূখণ্ডেরও শাসক | ওঁদাসান্যের সুযোগ নিয়ে জামনিণর প্রোচেন্ট্যাণ্ট রাজারা রোমান 
ক্যাথালকদের অ।ধিপত্য খর্ব করার জন। নিজেদের মধ্যে একাঁটি সংঘ (e৭8০) গঠন 
করেন। এই খবর সম্রাট পঞ্চম চার্লগের কাছে পেশছালে তান জাগনিশ থেকে 
প্রোটেস্ট্যাপ্টদের নিচিহ্ন করার জনা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফ্রান্সের 
সাহ৷যাপচুষ্ট প্রোচেস্ট্যাণ্টদের পরাজিত করা তাঁর সাধা ছিল না! বেশ কয়েক বছর 
বদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষের মধো অগস্‌বাগএর সন্ধি হলে (১৫৫৫ খষ্টাব্দ ) 
যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী সম্রাট চালস জামনীর প্রো'টস্ট্যাণ্ট 
রাজাদের স্বীকাতি দিতে বাধা হন। সন্ধি চুক্ততে আরও উল্লেখ থাকে যে, প্রত্যেক 
জামনি রাজার অধিকার থাকবে তাঁর রাজ্যের প্রজাদের ধর্ম কাঁ হবে তা স্থির করার ! 
চার্লসের পর তাঁর পাত্র দ্বিতীয় ?ফাঁলপ স্পেনের সিংহাসনে বসেন। তাঁর মত 
ক্ষমতাশালী ও ধনী সম্রাট ইউরোপের সমসামারক রাজাদের মধো কেউ ছিলেন না। 
ধর্ম তিনি ছিলেন গোঁড়া ক্যাথালক। অথচ তাঁর সামাজাভুন্ত নেদারল্যা্স্‌-এর 
প্র্জারা ছিলেন প্রোটেন্টাণ্ট। ফলে নেদারল্যাণ্ডস্‌ থেকে প্রোটেস্ট/ণ্ট প্রভাব মুছে 
ফেলে ক্যাথলিক ধর্ম বিস্তারের লক্ষ্যে তান সেখানকার প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার 
ও নিযতিন শর করেন। প্রজ্জাদের করভারে জর্জারত করে, ইনকুইজিশন আদালতে 


ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ২৯ 


অপরাধাদের বিচার করে এবং বিচারে অনেকের প্রাণদণ্ড দিয়ে, মানবের ধর্মীব*্বাসের 
ওপর আঘাত হেনে তানি তাদের দমন করতে চেয়েছিলেন । এর ফল হল বিপরীত ৷ 
রাজার অত্যাচারের বিরদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভ ক্রমণঃ বিদ্রোহে রূপান্তারত হল ৷ বিদ্রোহ 
থেকে সংঘর্ষ । এই সংঘর্ষ ইতিহাসে ওলন্দাজ (91০) জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম 
নামে পারচিত। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে- Ye 
ছিলেন অরেঞ্জএর যৃবরাজ উহীলয়াম। 
তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অন:প্রেরণার ডাচ 
স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বার-বিক্রমে রুখে 
দাঁড়ায় । ফালপ সবশিল্তি প্রয়োগ করে 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে 
পারেন নি । তাদের ছিল লৌহকঠিন সংকল্প । 
“বাঁধ ভেঙে সামুদ্রিক জলের প্লাবনে দেশ 
ডুবিয়ে দেবো, তথা পি অত্যাচারাঁর 
অত্যাচারের কাছে মাথা নোয়াবো না!” 
বিদ্রোহীরা নেদারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক চার্চ 
ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। স্পেনীয় টৈনাদের নানাভাবে হেনন্তাও করে। দ্বিতীয় 
ফাঁলপের মৃত্যুর পর তাঁর পদ তৃতীয় ফিলিপের সময় পর্যন্তও এই বদ্ধ চলে৷ 
শেষ পর্যন্ত ১৬৪৮ খস্টাব্ে ওয়েস্ট-ফেিয়ার সন্ধিতে- এই দীর্ঘকালব্যাপী 
সংগ্রামের অংসান হর । তৃতীয় ফিলিপ ডাচদের স্বাধীনতাকে স্বাঁকার করে নেন। 
এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ নেদারল্যান্ডস দুভাগে বিভন্ত হয়। সদ্য স্বাধীনতা- 
প্রাপ্ত উত্তরাংশ স্পেনীয় নেদারল্যাণ্ডস্‌ পরিচিত হল ডাচ প্রজাতন্ত্র ( Dutch 
Republic ) নাসে | এই দেশটি হল আধ্দানক হল্যাণ্ড। অন্যদিকে নেদারল্যাণ্ডম- 
এর দাঁক্ষণ অংশ, যা অস্ত্রীয় নেঘারল্য।ণডস নামে পাঁরচিত ছিল তার আধুনিক নামকরণ 
হল বেলাজয়াম । বেলজিয়ামের অধিবাসীরা ওলপ্দাজদের মত প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ 
না করে পুরনো ক্যাথালক ধর্মই বজায় রাখল। 

নেদারল্যাপ্ডদ্কে পহুরাপ্ার ক্যা্ীলক শাসনাধনে আনার ব্যাপারে "দ্বিতীয় 
[ফাঁলিপ ব্যৰ্থ হলেও তিনি তাঁর প্রোচেস্ট্যাণ্ট বিরোধী নাতি চ'লয়ে যেতে থাবেন। 
এদিকে ইংলণডও গে সময় ইউরোপের নানা দেশে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত প্রচারে নানাভাবে 
সাহাধা করাছল। ইংল/্ডের রাণী প্রথম এীঁলজাবেথ ছিলেন গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্ট । 


তাঁর রাজত্বকালে দ্বিতীয় ফাঁলপ প্রোচেন্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড এবং সেখানকার চার্চকে নিজের 


[দ্বিতীয় ফিলিপ 


৩০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


শাসনাধীনে আনার চেষ্টা শুর করেন। ফলে ইংলণ্ড ফাঁলপের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মের 
ধবংস ও ক্যাথাঁলক ধর্ম প্ৰাতষ্ঠার চেষ্টায় রাণণ অত্যন্ত ক্ষ হলেন । অর্থনৈতিক 
কারণেও ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের মন কষাকাঁষ চলাঁছল । ইংলণ্ডের নাবিক ও জলদস্যরা 
অনেক সময় স্পেনীয় বাণিজ্য জাহাজ লুটতরাজ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষাত করত। 
এসব কারণে স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও দ:’দেশের মধ্যে 
সরাসাঁর সংঘর্ষ শুরু হয়ান । কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের পল।তকা রাণী মেরাীকে দেশদ্রোহতার 


অপরাধে রাণী প্রথম এলিজাবেথ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলে ফিলিপের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে 
যায়। রাণী মেরী ছিলেন ক্যাথীলক। ফাঁলপের আশা ছিল রাণী খের 
এলিজাবেথকে হটিয়ে ইংলশ্ডের [সিংহাসন অধিকার করলে ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম 
প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। রাণী মেরাঁর 


স্পেনের এই নোবহরকে 


বলা হয় স্প্যানিশ আমাডা ( Spanish Armada )। এরকম বিনা বাধায় এই 


ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ৩১ 


নৌবহর ইংলিশ প্রণালীর ওপর দিয়ে অগ্রসর হয় । হঠাৎ ড্রেক, হকিন্স প্রমুখ দুর্ধর্ষ 
ইংরাজ নৌ-সেনাপতি প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে স্পেনের দুভেরদ্য নৌবহরকে ধ্বংস করে 
দেন। ফিলিপের এই পরাজয়ে রাণী এলিজাবেথের বিপদ কেটে যায় ॥ ইংলণ্ডের 
প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম রক্ষা পায়। বিপন্মুক্ত ইংলণ্ড রাণী এলিজাবেথের নেতৃত্বে ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে । 


অনুশীলনী 
৯। শরফর্মেশন? বলতে কাঁ বোঝ? ইউরোপে কোন পটভূমিকায় এই আন্দোলন শুরু হয়? 


২। মধ্যযুগে চার্চের দুনীতির পরিচয্ন দাও। 
ধর্মসংস্কার আন্দোলনে জন ওরাইক্লিফ ও জন হাস্‌-এর অবদান আলোচনা কর। 


৩ 
৪। মার্টন লুখার কে ছিলেন? তিনি কীভাবে চার্চের দুনীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন? এর 
ফল কী হয়োছিল 2 


&। ধর্মসংদকার আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনা কর। 

৬ সুইজারল্যান্ড, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে ধর্মসংদ্কার আন্দোলনের প্রবস্তাদের নাম বল। তাঁরা 
কীভাবে নিজ নিজ দেশে প্রোটেন্ট্যাণ্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন? 

এ। প্রাতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলন কাহাকে বলে? কোন; কোন্‌ সম্প্রদায় কাঁভাবে এই আন্দোলন 


পাঁরচালনা করেন ? এই আন্দোলনের ফল বর্ণনা কর। 
৮। ইউরোপে ধর্মযুদ্ধের কারণ কী? কোথায় কোথায় কাঁভাবে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়? এর 


ফলাফল কাঁ হয়েছিল ? 
৯। স্পেনের রাজার নেতৃত্বে নেদারল্যাণ্ডস-এ ধর্ম যুদ্ধের বর্ণনা দাও। এ যুদ্ধের অবসানে এই দেশের 


-পাঁরণাঁত কী হয়োছল ? 
১০। স্পেনের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরোধের কারণ কী? এই বিরোধের ফলাফল বর্ণনা কর। 


১১ নিয়ালাখত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 

(ক) ক্ষমাপন্র' কাঁ? 

খে) জেসুইট কাদের বলা হয় ? 

(গে) ক্যালাভন কে ছিলেন? তাঁর সঙ্গে মার্টিন লুখারের মতবাদের পার্থক্য কী ছিল? 


(ঘ) এপউীরটান' ও 'গ্রেসাবটেরিয়ান' কাদের বলা হয়? 

ডে) 'ইনকুইজিশন কোর্টের' কাজ কাঁ ছিল ? এর কাঁ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ? 

() কোন: যুদ্ধের পারসমাপ্ততে অগসবার্গ-এর সান্ধচুন্তি স্বাদ্দারত হয়? এই সন্ধির শর্ত কী 
“ছল? 

(ছ) আধুনিক হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের পূর্বনাম কাঁ কী ছিল? কাঁভাবে এই রাষ্ট্র দুটির উদ্ভব 
হয়? 


৩২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


জে) 'দপানিশ আমাডা" কি? কাভাবে এর ধংস হয়? এর ফলে কী হয়েছিল? 
ঝে) প্রোটেস্ট্যাপ্ট কাদের বলা হয়? 
(৫) 'বাঁশুখুন্টের সৌনক' সম্বন্ধে কী জান ? 


১২। উপথ্ত শব্দ বাঁসয়ে শূন্যন্থানগণাল পূর্ণ কর ৪ রণ 
(ক) __ কে ভোরের শুকতারা বলা হর। খে। ক্যালীভনের অনুশাগীদের বলা হয় _-| (গ) = 
খস্টোব্দে অগস্বার্গএর সন্ধি হর। (ঘ) _-খস্টান্দে ওয়েস্ট-ফেলিয়ার সন্ধি হয়। ডে) ইংরাজ 
নৌসেনাপাঁত __ সপ্যানস আমডা ধৰংস করেন। 65) রাণী প্রথম এলিজাবেথ ধর্মে ছিলেন ৷ 0 


১৩ । সঠিক উত্তরের পাশে (/ ) চিহ্ন এবং ভুল উত্তরের পাশে (৮ ) চিহ্ন বসাও। 
(ক) পোপ ও চার্চের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের ঝড় তোলেন জন ওয়াইক্লিফ। [ ] 
(খ) মার্টিন লুখার ছিলেন অক্সফোর্ড বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক। [ ] 

(গ) রোমান ক্যাথালকরা রক্ষণশীল ছিলেন। | ] 

(ঘ) 'ইনকুইাজসন কোর্ট" আসলে এক নিষতিনমুলক প্রাতচ্ঠান। | ] 

(ও) অস্টম হেনারকে পোপ ‘পাঁতত’ আখ্যা দিয়োছলেন। [ ] 


জি 


€ ৫. সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে বিপ্লব 


ইউরোপে নবজাগরণ আন্দোলনের প্রভাব ইংলণ্ডের রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক নুতন 
অধ্যায়ের সূচনা করে । এই সময়কার ইংলণ্ড ছিল টিউডর রাজাদের অধান। [টিউডর 
রাজা ও রাণীরা শ:ধ্ব যে শন্তিণালী ছিলেন তা নয়, তাঁরা ছিলেন সুশাসক এবং 
প্রজারগ্রক। এদের মধ্যে রাণা প্রথম এালঙঞ্জাবেথের রাজত্বকাল ছিল সবচেয়ে 
গৌরবময় ॥ তাঁর আমলে ক্যা্থালক-প্রোটেস্ট্যাণ্ট দ্বন্দ, স্পেনের আক্রমণ প্রভাত কারণে 
ইংলণ্ড এক দারুণ বিপর্যয়ের ম.খোমধাঁথ এসে দাঁড়য়োছল ৷ রাণী এঁলজাবেথ শন্ত 
হাতে এই সমস্যার মোকাবিলা করেন । দ্প্যানিস আমাডা ধবংস করে ইংলণ্ডকে চরম 
গবপর্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং কাাথালক-প্রে [টেস্ট্যাপ্ট ধর্মের বিরোধ দূর করে 
ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট প্রভাব স্নাশ্চত করেন। তাঁর আগেও 'টিউডর রাজারা য্ন্গ- 
িধৰন্ত ইংলশ্ডে শান্ত প্রাতিষ্ঠা করে প্রজাদের মনে স্বস্তি এনে দিয়োছলেন। ফলে 
স্বাভাবক কারণেই টিউডর আমলে প্রজারা রাজভন্ত লেন । রাজার কর্তৃত্ব নিয়ে 
তাঁদের মনে কোনো প্রগ্ন জাগে নি। 


কিন্তু ইংল্ডের ধর্মযদন্ধ শেষ হলে এবং দেপনের পরাজয়ের ফলে ইংলম্ডের 
জনসাধারণের কাছে রাজার স্বৈরাচারী শাসনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় । এর আগে 
ভৌগোলিক আঁবচ্কারের ফলে ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হতে থাকে । 
নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবভবি 
হয় ॥ এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন ছোট ছোট জাঁমর মালিক, বাণক ও ব্যবসায়ী এবং 
চন্তাশীল লোকেরা । এ'রা নিঞ্জ নিজ স্বার্থে দেশ শাসনের কাজে অংশ গ্রহণ করার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন । ফলে রাজশান্তর সংগে প্রজাদের এবং প্রজাদের 
প্রীতনাধস্থানীয় পার্লামেন্টের বিরোধ শুর; হয় । 
টিউডর বংশের শাসনের পর ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট বংশের শাসন শর; হয় । সপ্তদশ 
শতকে স্টুয়ার্ট বংশের শাসনকালে রাজা এবং পারলামেণ্টের বিরোধ চরমে ওঠে। স্টুয়ার্ট‘ 
রাজারা ছিলেন স্কটল্যান্ডের লোক ॥ তাঁরা বিদেশী বলে ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁদের 
সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন ॥ ইংলণ্ডের রীতিনীতি সম্পর্কেও এই রাজাদের ছিল 
আঁভজ্ঞতার অভাব । এদকে তখনকার পালামেন্টে ছিল পৃবেত্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
প্রাধান্য ॥ তাঁরা স্টুয়ার্ট রাজাদের ক্ষমতা ও একাধিপত্য খর্ব করাজ জনা সবশান্ত 


A 


৩৪ আধ্হীনক ফুগের ইতিহাস 
নিয়োগ করেন। এর পাঁরণামেই ইংল্ড শুরু হয় রাজা এবং পালামেণ্টের 
দ্বু্ব। 

যে দুজন স্টুয়ার্ট রাজা ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁরা হলেন প্রথম 
জেমস এবং প্রথম চার্লস! এ'রা বিশ্বাস করতেন রাজা ঈশ্বরের প্রাতানাধ এবং 
রাজশীন্ত হল দেবতাপ্রদর্ত শান্তি ( Divine Right )। এই দৈবশান্তর বলেই রাজা 
দেশের শাসন কার্য পারচালনা করেন। সুতরাং রাজা এবং রাজকাষের সমালোচনা 
করার আঁধকার প্রজাদের নেই । কিন্তু পালাগেণ্ট রাজাদের এই দাবী মেনে নিতে 
অস্বীকার করলেন। ফল হল, রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ । এ ছাড়া স্টুয়ার্ট 
রাজারা মনে করতেন রাজ্য তাঁদের ব্যান্তগত সম্পত্তি ; সুতরাং প্রজার ওপর যেমন খুশী 
কর ধার্য করার ক্ষমতা রাজার আছে । এজন্য তাঁরা প্রজাদের ওপর ইচ্ছামত কর 
জাপাতেন, ধনীদের থেকে জোর করে ঝণ আদায় করতেন । কেউ প্রাতবাদ করলে বিনা 
বিচারে তাকে আটক করা হত। অথচ বহ্দাদন থেকেই নিয়ম ছিল কর ধার্ষের আগে 
রাজাকে পালমেণ্টের অনঃমৃতি নিতে হবে । রাজারা সে নিয়ম লঙ্ঘন করে কর ধার্য 
করতে লাগলেন ; এমন ক শেব দিকে পালমেন্ট না ডেকেই রাজা দেশ শাসন করতে 
শুরু করলেন। পালামেন্টের সদস্যরা দাবী জানালেন যে পালামেপ্টের অনুমাতি ছাড়া 
কোনো কর আরোপ বা কোনো আইন প্রণয়ন করা চলবে না। রাজা সদস্যদের কথায় 
কান না দেওয়ায় রাজা ও পালামেন্টের মধ্যে বিবাদ ক্রমেই বেড়ে চলে । 

ধমাঁর কারণেও এই বিরোধ শুরু হয় । সে সমর পালামেণ্টের প্রোটেন্ট্যাণ্ট 
সদস্যরা দ্টি দলে বিভক্ত [ছিলেন-_আ্যাধীলকান ও গপিউরিটান। যাঁরা ধর্মের ব্যাপারে 
রাণী প্রথম এলিজাবেথের সামঞ্জস্যের নীতি মেনে চলতেন তাঁদের বলা হত আ্যাধালকান ; 
আর গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাপ্টরা পিউরিটান নামে পাঁরচিত ছিলেন । পালমেন্টে িউারটান 
সদস্যরা ছিলেন দলে ভারী । তাঁরা প্রথম জেমস বা প্রথম চার্লস কাউকেই পছন্দ 
করতেন না। 

প্রথম জেমসের মৃত্যুর পর তাঁর পত্র প্রথম চার্লস রাজা হন । এ সময় পালামেন্টের 
সদস্যরা রাজার কাজে এক “আঁধকারের আবেদন” ( Petition of Right ) পেশ 
করেন। এতে বলা হয় পামামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া রাজা কর বসাতে পারবেন না, 
ধাণ আদায় করতে পারবেন না, শান্তর সময় সামীরক আইন-জারী করতে পারবেন না 
ইত্যাদি। রাজা কয়েকটি দাবা মেনে নিলেও পালামেস্টের সব দাবী মেনে নিলেন না। 
বরং গালামে্টকে এড়িয়ে স্বৈরাচার শাসন চালিয়ে যেতে থাকলেন। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত {বিভন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধের খরচ বাবদ. রাজার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হলে রাজা 


সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে বিপ্লব ৩৫ 


পালামেন্টের ছ্ারস্থ হন ! সদস্যরা এই অর্থ মঞ্জুর না করায় রাজা ক্রুদ্ধ হন এবং 
পালমেন্টের সাহায্য ছাড়াই রাজ্য শাসন করতে মনস্থ করেন । এরপর দীর্ঘ এগার 
ঘছরের শাসন কালে ( ১৬২৯--১৪০ খঃ) আর তান পালমেণ্টের আঁধবেণন 
ডাকেন নি । 

১৬৩৯ খন্টাব্দে স্কটল্যান্ডের গোঁড়া প্রোটেস্ট্াপ্টরা চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন । এই বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজার আবার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়! 
ফলে ১৬৪০ খস্টাব্দে রাজা আবার পালামেন্টের আঁধবেশন ডাকতে বাধ্য হণ ! এবারও 
তাঁকে ঘোরতর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় ॥ সদস্যগণ নানাভাবে রাজার ক্ষমতা 
খর্ব করে পালমেন্টে আইন পাশ'করান। রাজা গত্যন্তর না দেখে পালামেস্টের 
আঁধিকাংশ দাবী মেনে নেন। এমন কি তান পর্বে আরোপিত অবৈধ করসমূহ 

"প্রত্যাহার করে নেন এবং কথা দেন যে ভাঁবয্যতে পালামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কোনো 
‘কর বসাবেন না ৷ 

গৃহযুদ্ধ ( Civil War )৪ চাপে পড়ে সামাঁয়কভাবে রাঙ্গা পালামেণ্টের দাবী 
মেনে {নিলেও অতঃপর শান্ত হাতে পালামেণ্টের মোকাবিলা করার জন্য বদ্ধগাঁরকর হন। 
বদ্বপ্ত অনচরদের নিয়ে তান উত্তর ইংলণ্ডে গয়ে এক বিরাট সৈন্য সমাবেশ করে 
পালামেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । তাঁর এই যুদ্ধ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ১৬৪২ 
খস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে গৃহযদ্ধ শরণ হয় । 

এই গৃহযুদ্ধ চার বছর স্থায়ী হর়োছল। এতে সমগ্র ইংলণ্ড দর শাবির িভন্ত 
হয়ে যায়! রাজার পক্ষে ছিলেন উত্তর ইংলণ্ডের আভিজাত সম্প্রদায় এবং পালামেণ্টের 
পক্ষে ছিলেন ছোট ছোট জমিদার আর বাঁণকগোম্ঠী। পালামেস্টের অনুগত 
সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন আঁলভার ক্রমওয়েল নামক পালামেণ্টেরই একজন 
সদস্য ! এই গৃহযুদ্ধে একটাই ছল প্রশ্নঃ অতঃপর ইংলণ্ডের শাসন ক্ষমতা দখল 
করবে কে, রাজা না পালমেণ্ট ? 

সাত বছর ধরে (১৬৪২--১৬৪৯ খু ) এই গৃহযুদ্ধ চলার পর পালামেণ্টের হাতে 
রাজার পরাজয় ঘটে ॥ দেশদ্রোহতার আঁভযোগে রাজা প্রথম চার্লসকে আভযুক্ত করা 
হয় এবং বিচারে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয় ( ১৬৪৯ খস্টাব্দ )। 

ক্রমওয়েল ও সাধারণজন্ত ( Commonwealth) 5 চার্লসের মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে ইংলচ্ডে রাজতন্ত্র অবসান এবং প্রজাতন্ের প্রাত্ঠা হয় । এই প্রজাতন্দের প্রধান 
ছিলেন আঁলভার ক্রমওয়েল । রাজার বিরুদ্ধে তান পালামেণ্টের অনুগত সৈন্যবাহনীর 


৩৬ আধ্াীনক যুগের ইতিহাস 


নেতৃত্ব য়ে পালমেন্টকে জরযুক্ত করেন । তানি ‘আদর্শ বাহনী? ( Model Army ) 
নামে একাঁট নতুন সৈন্যবাহনী গঠন করেন ৷ চাঁরান্রক দৃঢ়তা, সততা এবং দক্ষতার 
জন্য তান পালমেণ্টে সকলের 
শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন ৷ এজন্য তাঁর ওপর 
রাজ্য শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। 
কিন্তু এই সময়কার ইংলণ্ড নামে 
প্রজাতন্ত্র হলেও সামরিক ব্যান্তদের 
দ্বারাই বেশীর ভাগ শাসিত হত! 
কারণ ক্রমওয়েল একজন সদক্ষ 
সেনানায়ক ছিলেন; কিন্তু রাজ্য 
শাসনের আঁভজ্ঞতা তাঁর ছল না। 
১৬৫৩ খস্টাব্দে শাসনের শুর তেই 
[তান নিজেকে ইংলণ্ডের রক্ষক? 
(Protector ) বলে ঘোষণা 'করেন 


এবং এক নতুন শাসনাবাধি অনযায়ী 
শাসন কার্ধ চালাতে থাকেন । পালামেণ্টকে তান আদৌ আমল দিতেন না । গ্রজাতন্বের 


প্রধান হয়েও তিনি পঢ্ববেতাঁ রাজাদের তুলনায় আধক স্বেচ্ছাচারী ছিলেন । ফলে 
ইংলন্ডের মান্য ভাবতে থাকেন প্রঙ্গাতন্্র অপেক্ষা প্ঢর্বেকার রাজতন্ই ভাল ছল । 

রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ১৬৫৮ খস্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হলে ইংলগ্ডের 
জনসাধারণ রাজতন্ধের পনঃ্রাতজ্ঞার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন । পালমেণ্টও অতাঁতের 
তিন্ত অভিজ্ঞতার আর এ ব্যবস্থার আপাতত করেন । জনসাধারণের আমন্ত্রণে প্রথম 
চাল সের নিবাঁসিত পাত্র দ্বিতীয় চাল'স ১৬৬০ খস্টাব্দে সংহাসনে আরোহণ করলে 
ইংলণ্ড রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রাতচ্ঠা ( Restoration ) হয় । 

গৌরবময় বিপ্লব ঃ পিতা পিতামহের মত দ্বিতীয় চাল‘সও গ্বৈরাচারী ছিলেন । 

কিন্তু যেহেতু পালামেন্টের আন;কুল্যে তান পিতার সিংহাসন 'ফিরে পেয়োছিলেন, 
সেহেতু তিনি পালমমেন্টের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে যেতে সাহস করেন ি। 

১৬৮৫ খস্টান্দে দ্বিতীয় চাল'সের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেমস রাজা হন ৷ 
দ্বিতীয় জেমস গোঁড়া ক্যাথলিক এবং রাজার. নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন ॥ 
তান রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে পালামেণ্টের খবরদার কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না । 
ফলে আবার তাঁর সঙ্গে পালমেন্টের বিরোধ বেধে যায় । 


অলিভার ক্রমওয়েল 


নি 
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এই বিরোধকে কেন্দ্র করে ইংলন্ড আবার দুটি দলে বিভন্ত হয়ে যায় । একদল 
ছিলেন নিরঙ্কুশ রাজশীল্তর সমর্থক, অন্যদল ছিলেন পালমেণ্টের স্বার্থে রাজশীল্ত 
নিয়ল্্ণের পক্ষপাতী ৷ দ্বিতীয়বার ইংলগ্ডে গ্‌হযদদ্ধ আপন হয়ে ওঠে । দ্বিতীয় 
জেমস অপঢুত্রক ছিলেন । তাই ইংলণ্ডের মানুষের আশা ছল তাঁর মৃত্যু হলে ইংলণ্ডের 
{সংহাসনে বসবেন তাঁর প্রোটেস্ট্যাপ্ট কন্যা ও হল্যাণ্ডের রাজা উইলিয়াম অফ অরেঞ্জের 
পড়ী মেরী । এতে ইংলগ্ডে স্বৈরাচারী ক্যাথলিক শাসনের অবসান ঘটবে ৷ কিন্তু 
শেষ বয়সে জেমসের এক পত্র জন্মগ্রহণ করলে ইংলন্ডের জনসাধারণ ভয় পেয়ে যান যে 
আবার একজন ক্যার্থালক রাজা হবেন । এই অবস্থায় পালামেণ্ট নিয়ম করে যে কোনো 
স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা ইংলণ্ডের সংহাসনে বসতে পারবেন না। এই নিয়ম অনুসারে 
মেরীর স্বামী, হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক উইলিয়াম অফ অরেঞ্জকে ইংলগ্ডের সিংহাসনে 
বসার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়! অসহায় রাজা দ্বিতীয় জেমস প্রাতরোধের কোনো { 
চেষ্টা না করেই ফ্রান্সে পালিয়ে যান। পালমেণ্টের অনমরোধ অনুযায়ী উইালয়ম ও 
মেরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন । বনা রক্তপাতে ইংলশ্ডে রাজতন্ত্রের এই 
পাঁরবর্তন সাধিত হয়। চ্বেচ্ছাচারী রাজবংশের জায়গায় ইংলণ্ডে নতুন রাজবংশের শাসন 
শুর হল । এই নিঃশব্দ বিপ্লব ইতিহাসে গৌরবময় বিপ্লব নামে (১৬৮৮ খউ) পাঁরাচিত ৷ 

স্টুয়ার্ট রাজাদের শাসনপর্বের শর থেকেই রাজার ক্ষমতা নিয়ে রাজার সঙ্গে 
পালামেন্টের যে বিবাদ বাধে ১৬৮৮ খৃস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে তার অবসান 
হয়। নতুন রাজা উইীলিয়ম অফ অরেঞ্জ “তৃতীয় উহীলিয়ম” নাম গ্রহণ করেন। 
পালামেন্টের সঙ্গে পরামর্শক্লমে গ্থির হয় যে তান অতঃপর পালাঁমেন্টের নীতি নির্দেশ 
মেনে চলবেন। এ জন্য ১৬৮৯ খ্টাব্দে পার্লামেন্টে আঁধকার বাধ (Bill of 
Ri€ht৪ ) নামক এক আইন পাশ হয়! রাজা নতুর বাধতে স্বাক্ষর দান করেন । 
এতে পালামেন্টকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার আঁধকারণী বলে ঘোষণা করা হয়। এই আইন 
অনুযায়ী রাজা ঘন ঘন পালামেণ্টের আঁধবেশন ডাকতে রাজী হন। এতে আরও বলা 
হয়, পালামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া রাজা কোনো কর ধার্য করতে পারবেন না বা চ্ছায়ী 
দেনাবাহন' নিয়োগ করতে পারবেন না! পালমেণ্টের অবাধ নিবচিন এবং সদস্যদের 
মত প্রকাশের স্বাধীনতাও এই আইনে সংরক্ষিত করা হয়। এ ভাবে ইংলগ্ডে স্বেচ্ছাচারী 
রাজতন্ত্রের অবসান হয়, তার জায়গায় প্রাতীষ্ঠত হয় সাধীবধানিক রাজতন্ত্র । 

গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলট্ডে সাংাবধানক শাসনতন্দের সুচনা হলে দেশে শান্ত 
প্রাতাণ্ঠত হয়! শিল্পে, বাণিজ্যে, সামারক শাঁন্ততে দেশ ইউরোপীয় রাজনীতিতে 


দনজের প্রাধান্য সপ্রাতীষ্চিত করে । 


৩৮ : আধুনিক যুগের ইতিহাস 
আন্ুুশীলনী 


১ কী কী কারণে ইংলণ্ডে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ শুরু হয়? 

২। “অধিকারের আবেদন” কাকে বলে? এর বিষয়বস্তু কী ছিল? রাজা প্রথম 
চার্লন কীভাবে একে গ্রহণ করেন? 

৩। ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের সুচনা কীভাবে হর ? কীভাবে এর অবসান হয়েছিল? এই 
গৃহযুদ্ধের কলই বা কী হয়েছিল? 

9। ইংলণ্ডে কীভাবে প্রজীতন্তরে প্রতিষ্ঠা হয় ? এই প্রজাতন্ত্রের প্রধান কে ছিলেন? 
তার কীতিকলাপ বর্ণনা কর। 

৫1 ইংলণ্ডে রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কারণ কী? কীভাবে এই রাজবংশ পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? 

৬ গৌরবময় বিপ্লবের পটভূমিকা! বর্ণনা কর | এই বিপ্লবের কাণ কী? এর 
কলাফল বর্ণনা কর । 

৭। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : 

(ক) টিউডর যুগে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? (খ) 'আ্যাংলিকান 
আর “পিউরিটান” কাদের ব্লা হত? ইংলণ্ডে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধে এঁদের 
ভুমিকা কী ছিল? (গ) “এগার বছরের শাসন” কার বাঁজত্বকালের ঘটনা? কেন তিনি 
এই শাসন চালান? (ঘ) প্রথম চার্লস কেন ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের অধিবেশন 
ডাকতে বাধ্য হয়? এই অধিবেশনে কী কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়? (৪) গৃহযুদ্ধে অংশ- 
গ্রহণকারী দুই পক্ষে কে কে ছিলেন? (চ) “অধিকারের আবেদন” কী? এতে কী 
বলা হয়েছিল? 

৮। এক একটি বাক্যে উত্তর দাও : 

(ক) প্রথম চার্লস কোন্‌ বংগীয় রাজা ছিলেন? (খ) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে রাজার 
বিপক্ষে পার্লামেন্টের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কে দেন? (গ) ক্যাট” বংশীয় রাজারা 
কোন বর্মাবলদ্বী ছিলেন? (ঘ) কত খুীষ্টাব্দে ইংলগ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় ? (ও) 
১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কোন আইন পাশ হয় ? 

21 উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শৃন্যস্থানগুলি পূরণ কর £ 

(ক) ইংলণ্ডে _- রাজবংশের রাজত্বকালে রাজ! ও পার্লামেন্টের বিরোধ চরমে ওঠে। 

(খ) = খ্ৰীন্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমাকে এগার বছরের শাসনকাল বলা হয়। 

(গ) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে বিবদমান দুই পক্ষ ছিল রাজা এবং ৷ 


সপ্তদশ শতকে ইংলগ্ডে বিপ্লব ৩৯ 


ঘে) ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা __ শিরশ্ছেদ করা হয়। 
(ও) __ নিজেকে ইংলণ্ডের ‘রক্ষক’ বলে ঘোষণা করেন। 
. (5) গৌরবময় বিগ্রবের ফলে ইংলণ্ডে রাজার ওপর __ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১০! ঠিক তথ্যের পাশে টিক (/) এবং ভুল তথ্যের পাশে কাটা (৯) চি বসাও। 
(ক) টিউডর যুগে রাজার কর্তৃত্ব নিয়ে প্রজাদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে নি। 6) 


(থ) টার বাজার! বিশ্বাস করতেন রাজশক্তি হল দৈৰ শক্তি ৷ ডাঃ 
এ (গ) অলিভার ক্রমওয়েল প্রজারপ্তক রাজা ছিলেন। 8) 
(ঘ) দ্বিতীয় চার্লদের সিংহাসনে আরোহণের ঘটনাকে ইংলগ্ডের ইতিহাসে “রাজতন্ত্রের 

পুনপ্রতিষঠা” রূণে বর্ণনা করা হয় 8) 


(ঙ) ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টে “পিটিশন অফ রাইটস্‌” আইন পাশ হয় । জ) 

১১ ইংলণ্ডের ইতিহাসের নিলো খরীষ্টাবগুলির গুরুত্ব কী? 

১৬৪০) ১৬৪২ 5 ১৩৫৩ 5 ১৬৫৮ ; ১৬৬০ ; ১৬৮৫ ; ১৬৮৮ এবং ১৬৮৯ । 

১২) (ক) দুজন টিউডর এবং দুজন স্টার্ট বংশীয় রাজার নাম লেখ! 

(খ) এমন একজন ব্যক্তির নাম বল, যিনি কোনো রাজবংশজাত না হয়েও ইংলণ্ডের 
কর্ণধার হয়েছিলেন । 

১৩। খ্রীস্টাব্য অনুযায়ী ঘটনাগুলি সাজাও £ 

(ক) রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা; এ) প্রথম চাঞ্সের শিরশ্ছেদ ; (গা) গৌরবময় 
| বিপ্লৱ 5 (ঘ) ক্ৰমওয়েলের মৃত্যু ৷ 


— 


৬ ৬. সমকালীন ভারতবর্ষ 


আঁধপতি ওমর শেখ মিজরি পত্র জাহরাদ্দন মহম্মদ বাবর । পিতার দিক থেকে 
তান ছিলেন তৈম:রলঙ্ের এবং মাতার দিক থেকে চোঁঈ্গস খাঁর বংশধর । এরা উভয়েই 

) জাতিতে মোঙ্গল ছিলেন । এই ‘মোঙ্গল’ শব্দ 
থেকেই মুঘল কথাটির উৎপত্তি ৷ 

অনেকাঁদিন থেকেই বাবর মনে মনে দিলা 
জয়ের আশা পোষণ করতেন । শেষে এক 
গৃহাববাদের সুত্রে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা 
দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের রাজা বাবরকে 
দিল্লী আক্রমণ করতে আহবান জানালেন । 
বাবর কালবিলম্ব না করে দিল্লী আক্রমণ 
করেন এবং ১৫২৬ খস্টান্দে পাঁনপথের প্রথম 
য্বদ্ে দিল্লীর শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে 
পরাজিত ও নিহত করেন। বাবার দিল্লী ও 
আগ্রা দখল করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের 
প্রাতষ্ঠা করেন । এরপর তান খানদুয়ার ঘদ্ধে 
(১৫২৭ খপ্টাব্দ ) মেবারের রাণা সংগ্রাম সংহকে এবং তার দুবছর পরে গোগরার 
ব্্ধে বাংলা ও বিহারের 'মালত আফগান বাঁহনীকে পরাজত করে ভারতে মুঘল 
সাগ্রাজোর আয়তন বদ্ধ করেন । ১৫৩০ খক্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় । 

পাণপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক গদরবত্বপূ্ণ ঘটনা ! 
জয়লাভ করে বাবর মুঘল সামাজ্যের ভাতত স্থাপন করে যান। পরবতণ প্রায় 
বছর ধরে সেই সাম্রাজ্য ধারে ধাঁরে গৌরবের সবেচ্চি শিখরে 


বাবরের মূত্ার পর তাঁর জোষ্ঠপত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। 
তাঁর রাজবকাল আাদো সখের হয় নি। তান 


ছিলেন না। তাঁর প্রতিদন্বী শা্ত ছিল 


পিতার মত দক্ষ ও রণকুশল 
একাঁদকে গ্জরাটের শাসনকর্তা 


পত্র! শের খাঁ। প্রথমে বাহাদুর শাহকে 
যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি শের খাঁর বিরদ্ধে 
যুদ্বযান্রা করেন। শের খাঁ তার প্রতি 
আনুগত্যের প্রতিশ্রুত দিয়ে কৌশলে তাঁকে 
. এরঁড়য়ে যান! পরে শান্তি সঞ্চয় করে তানি 
ধবহারের রোটাস ও চুনার. দ:গ* দুটি দখল 
করেন। তাঁর এই শান্ত বৃদ্ধিতে শকত হয়ে 
হুমায়ন তাঁর বিরদ্ধে দ্বিতীয়বার হুদ্ধযান্রা 
করেন। কিন্তু শের খাঁ চৌসা (১৫৩৯ 
খস্টাব্দ ) এবং বিলগ্রামের ( ১৫৪০ খস্টাব্দ ) 
যুদ্ধে হমায়ূনকে সম্পূর্ণপুপে পরাজিত করে 
ধৃল্লীর মুঘল সিংহাসন দখল করেন ॥ সম্রাট 
হবার পর তাঁর নাম হয় শেরশাহ ৷ 
রাজ্যহারা হ:মায়;ন পারস্যে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরে শেরশাহের মৃত্যুর পর 
আফগান শান্ত দূর্বল হয়ে পড়লে হযমায়ন ১৫৫৫ খস্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রা পদনরায় 
অধিকার করেন। পরের বছর এক আকস্মিক 
দুর্ঘটনার তাঁর মৃত্যু হয়। 
অগ্রগতি ব্যাহত হলেও তাঁর পদুত্র আকবরের 
আমলে আবার মুঘল সাম্রাজ্যের বিজয়রথ 
'দুবরি গাঁততে এাঁগয়ে চলে । মাত্র তেরো 
বছর বয়সে আকবর পিতার সিংহাসনে বসেন! 
এ সময় তাঁর অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খাঁ। 
শুরুতেই তাঁকে এক বিপর্যয়ের মুখোমুখী 
হতে হয় । আকবরের নাবালকত্বের সুযোগ 
নিয়ে শেরশাহের বংশধর আদল শাহ শুরের 
ও মন্ত] হিম দিল্লী ও আগ্রা দখল করে নিজেকে দিল্লার সম্সাটরুপে 
এই সঙ্কটকালে অভিভাবক 


হিন্দ দেনাপাতি 
ঘোষণা করেন। আকবর তখন ছিলেন পাঞ্জাবে ৷ 
বৈরাম খাঁ আকবরকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে হিমুর বিরদ্ধে যুছযা্রা করেন | 


৪২ আধ্ানক যুগের হীতহাস 


পাপপঘের 1দবতীয় যুদ্ধে ( ১৫৫৬ খস্টাব্দ ) হিমুকে পরাজিত ও নিহত করে আকবর 
দিল্লীর সিংহাসন পুনরায় দখল করেন । 

এরপর আকবর রাজ্য বিস্তারে মন দেন? কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আজমীর, 
গোকালয়র, জৌনপুর, মালব তাঁর দখলে আনেন । এ সমর বৈরাম খাঁর আঁভভাবকত্ব 
তাঁর কাছে অসহ্য মনে হওয়ায় তান তাঁকে পদছ্যাত করেন । বৈরাম ব্যর্থ বিদ্রোহ 
ঘোষণার পর তীর্থযান্রার পথে আততায়ীর হাতে নিহত হন । 

পরবর্তী প্রায় চল্লিণ বছর ধরে একের পর এক রাজা জয় করে আকবর এক বিশাল 
নাঘাজ্যের অধাঁশ্বর হন। তিনি বুঝোছলেন রাজপুত জাতি শোঁ্যে ও বাঁধে সকলের 
সেরা। তাই তান রাজপুতদের প্রীত বন্ধত্বের নীতি অনুসরণ করেন। রাজপ্চত 
কন্যাকে বিয়ে করে রাজপন্তদের উচ্চপদে নিয়োগ করে (তান সাম্রাজ্যের শত বৃচ্ধ 
করেন। তাঁর প্রধান সেনাপাতি মানাসংহ ছিলেন সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁর দাক্ষিণহস্তব্বরূপ । 

রাজপন্তদের মধ্যে যান আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নি, তিনি হলেন 
রাজপন্তনার শ্রেষ্ঠ শৃন্তি মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ । কলে আকবর মেবার আক্রমণ 
করেন এবং ১৫৭৬ খন্টোব্দে হলাদঘাটের যুদ্ধ মেবারের রাজধানী তোর অধিকার 
করেন। 

গেবার জয়ের পর আকবর পাঁশ্চমে গুজরাট থেকে শুরু করে পূর্বে বাংলাদেশ 
পযন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ- দখল করেন। এমনাঁক ক্রমে কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর 
বেলদাচ্থান, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানসমূহ মুঘল 
শাঘ্রাজ্যেগ অন্তভূন্ত হয়। দাক্ষণ ভারতেও 
তাঁর সাম্রাজাসীমা বিস্তৃত হয়। এখানকার 
আঁধক্কাশ রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন । 
যাঁরা তা করেন নি, তাঁরা হলেন গন্ডোয়ানার 
রাণী দহগাবতী এবং আহম্মদনগরের চাঁদ 
সংলতান্য । আকবর এক 'বশাল বাহিনী 
পাঠিয়ে এই দুই রাজাকে মুঘল সাগ্রাজ্যভুন্ত 
করেন। বিজাপর, গোলকোণ্ডা, খান্দেশ ও 
মুঘল অধিকারে আসে। এভাবে উত্তরে 
{হিমালয় থেকে দক্ষিণে আহম্মদনগর এবং 
পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পযন্ত তার সাম্রাজয-সীমা বিস্তৃত হয় । 

১৬০৫ খস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর পুত্ৰ যুবরাজ সেলিম 


সমকালীন ভারতবর্ষ ৪৩ 


ছাহাল্পণর নাম ধারণ করে মুঘল সিংহাসনে বসেন । তাঁর রাজত্বকালে রাণা প্রতাপ 
সিংহের পর রাণা অমর সিংহ মেবারের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিরে যান! জাহাঙ্গীর 
তাঁর বিরদ্ধে এক আঁভযান পাঠিয়ে তাঁকে সম্মানজনক শর্তে মুঘল আধিপত্য স্বাকার 
করতে বাধ্য করেন । অতঃপর বাংলার বার ভূইয়াদের (জমিদার ) পর্যজিত করে 
বাংলাকে মদ্রঘল শাসনাধীনে এনে [তানি মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেন । 

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পদুত্র খ্র্রম মন্ঘল সম্রাট হন। তান তাঁর 
পিতার দেওয়া নাম শাহজাহান নামেই ইতিহাস পাঁরাচত ৷ রাজের প্রথমেই তান 
সংহাদনে বসার উপযোগী তাঁর 
" সন্তাব্য সকল প্রাতবন্বীকে হত্যা 
করে নিজের অধিকার সমনিশ্চিত 
করেন । এরপর তানি 
বৃন্দেশখণ্ডের রাজা এবং 
দাঁক্ষণাত্যের সুবাদার খান 
জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন 
করে এ অঞ্চলে মুঘল শাসন 
নিরাপদ করেন । তাঁরই আদেশে 
বাংলার শাসনকর্তা কাঁশম 
আলি ১৬৩২ খস্টাব্দে হগলীর 
পোর্তুগীজ কুঠি দখল করে এ 
অঞ্চলে পোর্তুগাঁজদের অত্যাচার 
ও বাঁণজ্যের অবসান 
ঘাঁটরেছিলেন ৷ তিনি আহম্মদ- 
নগর জগ সম্প্্ণ করেন এবং 
দাক্ষিণাত্যের আর দঃন্ট মুসলিম রাজ্য বিজাপডুর ও গোলকুণ্ডা তাঁর আধিপত্য 
স্বীকার করে । 

শাহজাহানের শেষ জীবন খুব কম্টে কেটোঁছিল। তাঁর জীবদ্দশাতে তাঁর চার 
পন দারা, সুজা, গুরঙ্গজীব ও মুরাদের মধ্য মুঘল সংহাসনের উত্তাধিকার নিয়ে 
[বরোধ বাধে ॥ শেষ পর্যন্ত এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভাইদের হত্যা বা বিতাড়িত 
হুর এবং পিতাকে গৃহবন্দী করে উক্রজীৰ ১৬৫৮ খস্টাব্দে মুঘল সিংহাসন অধিকার 


শাহজাহান 


করেন । 


8৪ আফ্ুনিক যুগের ইতিহাস 


পূরবিতাঁ মুঘল সম্রাটদের ন্যায় রঙ্গজ্জীবও রাজাবিস্তারের নাতি গ্রহণ করেন। 
প্রথমতঃ তানি স্বাধীনতাকামী সকল প্রাদেশিক শাসনকতাঁকে দমন করেন। তাঁর 
সেনাপতি ও বাংলার সুবাদার মীরজহমুলা উত্তর- 
পূৰ্ব‘ সীমান্তে শাক্তশালাী অহোমদের পরাজিত করে 
তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন । তাঁর পরবর্তী 
বাংলার স্ংবাদার শায়েস্তা খা আরাকানের রাজার 
কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পোতুগীজ 
জলদপ্দাদের দমন করে উত্তর-পুব€ সীমান্তে শান্তি 
প্রতিষ্ঠত করেন। দাক্ষিণাত্যে বিজ্বাপুর ও 
গোলরুণ্ডা রাজা দুটি দূর্বল হয়ে যাওয়ায় এ 
দ্টকে অনায়াসেই তান মুঘল অধিকারে আনেন । 
১৭০৭ খস্টাব্দে উর্গজীবের মৃত্যু হয় । তাঁর মৃত্যুর 
সমর মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কণটিক রাজা এবং 
পরবে চট্টগ্রাম থেকে পণচমে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পথন্ত বিস্তৃত ছিল। 


ও ব্যবসায়ীদের বিবরণ থেকে সে যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জাবনযান্রার বিশদ 
বিবরণ পাওয়া যার । মুঘল যুগের ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ততাল্রিক ৷ 


এই সমাজব্যবস্থার শীষে“ ছল আমীর ওমরাহ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা । তারপর 
ছিল বাবসা-বাণিজো নিষুন্ত ব্যবসায়ী, বাণক 


তাঁদের মধ্যে স্বেচ্ছাচার ও দদনণীত অনেক সময় মান্রা ছাঁড়য়ে যেত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
মাননযেরাও আর্থিক [দিক দিয়ে সচ্ছল ছিলেন; কিন্তু তাঁদের জীবনযাতা ছিল 
সংযত ৷ সবার নাচে ছিল যারা কৃষক, কারিগর, মজুর, তাদের অবস্থা আদৌ ভালো 
ছিল না। 


ভারতে মুঘল শাসনের শুরু থেকেই হিন্দঃধর্ম ও আটার অনুষ্ঠানের মধ্যে নানা 
সংকাঁণ'তা দেখা দেয়। কোনো কোনো “দখল শাসকের হিন্দুধর্মের প্রতি 
ফলে হিন্দধ্মের সামাজিক অনঃশাদন আরও কঠোর হয়। 
বালা-বিবাহ, সতাঁদাহ প্রভৃতি কুপ্রথা ব্যাপকভাবে সমাজে 


বিরূপতার 


পণপ্রথা, বহুবিবাহ, 
চাল, হয়। কী হিন্দু, 
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কী এলান উপরের সমাজব্যবসথায় নারীর অধিকার কিছনটা সি 
হয়। উভয় সম্প্রদায়ের মাহলারাই পদনিশীল ছিলেন 

ছিন্দজীবন ও সমাজ ম্সলমান সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। হিন্দদদের 
জাতিভেক প্রথা ম্‌সলমানদেরও প্রভাবিত করে। মুসলমান সমাজ প্রকৃতপক্ষে দি 
ভাগে িভন্ত ছিল, যথা ‘সাঁরফ' অর্থাৎ সমাজের উপ্চুতলার মানুষ এবং 'অজলাফ' 


মুঘল সাম্মাজ 
(১৭০৭ খু) 0 


তা ও সংস্কীতি হিন্দ্‌ সমাজকেও প্রভাবিত 


যথা নাঁঢুতলার মান:য । মুসলমান সভ্য 
ঠ এক নিবিড় 


এইভাবে হিন্দ; মাল সংস্কীতর সমন্বয়ে ভারতবর্ষে গড়ে ও 
যুগে আগাগোড়া অক্ষম ছিল৷ 
ছল কৃষিপ্রধান এবং গ্রামাভাত্তক ! লোকসংখ্যার 


সেঞ্জন্য অনেক সময় চাষবাসের উপযোগী জাঁমর তুলনায় 


করে। 
সাম্প্রদারিক সম্প্রীতি ঘাসে 
মুঘল যুগের অর্থনীতি 


অনুপাতে জমি ছিল বেশী। 


৪৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
কৃষকের অভাব ছিল। কাব পদ্ধাত ছিল সহজ সরল। জমি ছিল উবরর। তাই 


অল্প আয়াসে অধিক ফসল উৎপন্ন হত। কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। 
ঘ্াভ ক্ষ ও নানা প্রাকীতিক বিপর্যয়ে কৃষক ও অন্যান্য সমশ্রেণীর লোকের দংখ-দনুদর্শার 
অন্ত থাকত না। 


এ যুগের অর্থনীতি মূলতঃ কাঁষনিভ'র হলেও শিল্প বাণিজ্যেও ভারত ছল 
উন্নত। সত 


তাঁ ও রেশমের বস্, সোনা রূপার সৌখিন ও সূক্ষ্ম সামগ্রী দেশ বিদেশে 
রপ্তানী হত। বারাণসাঁ, আগ্রা, লক্ষ, পাটনা, আমেদাবাদ ও বাংলাদেশ ছিল 
সম্তাবল্ম শিল্পের প্রধান কে্র। ঢাকার মসলিন ছিল পৃথব? বিখযাত। কৈজাবাদ 


ও খান্দেশ জরার কাজের জন্য, লাহোর শাল গালিচার জন্য এবং উত্তরপ্রদেশ চিনি 
শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করোছিল | 


জলপথ আবিষ্কারের ফলে মুঘল যুগে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে 
ভারতের বাণিজ্যের লেনদেন চলত | ভারত থেকে এশিয়া ও ইউরোপের দেশসমূহে 
সমতা ও মনলিন বস্রসম্ভার, নীল, আফং, মসলাপাতি, চান ইত্যাঁদ রপ্তানী হত এবং 
এসব দেশ থেকে আমদানী হত চীনামাটির-বাসন, মূল্যবান মাঁণম্যন্তা, ভেলভেট, 


ছিল প্রসিদ্ধ বন্দর । ফতেপুর সিরা, দিল্লী, আগ্রা, 
পাটনা, ঢাকা, রাজমহল ইত্যাদি ছিল প্রাসপ্ধ শহর । 
ছিল খুবই সস্তা । সে যুগের এক হিসাবে জানা যায়, 
২০ সের চাঁন পাওয়া যেত। গমের দর ছিল টাকায় পনেরো মন। কিন্তু মনে 


রাখতে হবে, সে বগের মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও ছিল কম। ফলে জানিষপন্র সন্তা 
হলেও এ সবই দারিদ্র জনসাধারণের ব্রয়ক্ষমতার বাইরে ছিল । 


? লাহোর, আমেদাব।দ, বারাণস৭, 
খাবার-দাবার জিনিষপন্রের দাম 
এক টাকায় ৫০ সের চাল এবং 


দখল যুগে দ্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত উন্নাতর চরম শিখরে আরোহণ 
করে। মন্ঘল সমএটগণ শিল্পী ও শিল্পের সমাদর করতেন । দিল্লীতে হমায়ুনের 
সমাধি, আকবরের আমলে নির্মিত শহর ফতেপুর সিক্কী, সেকেন্দ্রায় তাঁর সমাধি 
আগ্রার দ্গ* তাজমহল, দেওয়ান-ই-আম, 


স্থাপত্য ও ভাদ্কর্ শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 


জাদ্কর্য-পিল্গের চরম বিকাশ ঘটে। ময়ূর সিংহাসন তাঁরই নার্মত। 


তাই তাঁর 
রাজত্বকাল জাঁকজমক ও স্থাপত্য কাঁ্তি'র জন্য অধিকতর প্ৰসিদ্ধ । 
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মুঘল আমলে চিন্রশীশল্পেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয় । মদ্বল সম্রাটদের অনেকেই 
বচন্রাশল্পের সমঝদার ছিলেন । জাহাঙ্গীর নিজে ছবি আঁকতেন এবং চিত্র সমালোচক 
ছিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল । এযুগের চিন্রকলায় হিন্দ; ও মুসলমান রীতির সংমিশ্রণ 
ঘটোছল । 

মুঘল সমাটরা সঙ্গীতাঁ্রর় ছিলেন। তাই এই হুগে সঙ্গীত শিল্পেরও বিশে 
উন্নাত হয় । আকবরের সভাগায়ক তানসেন ও বৈজ ছিলেন সে যুগের সবশ্রেষ্ঠ 
সঙ্গীতশিল্পী । জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান দুজনেই সঙ্গীতচ্চ করতেন এবং সঙ্রীতের 
পৃঞ্ঠপোবক ছিলেন । 

মুঘল যুগে সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয় । মুঘল সমরাটরা প্রায় সবাই 
সাঁহত্যচচা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, 
হুমায়ুনের জীবনী, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী ও আকবর নামা সে যুগের 
উল্লেখযোগ্য ইতিহাস ৷ রামচারতমানস রচাঁয়তা হিন্দী কাব তুলসীদাস আকবরের 
স্মসামারক ছিলেন । বাঙ্গাল’ কাঁব কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' 
ম্বকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এ যুগেরই রচনা । 

এ যুগে বেশ কয়েকজন বিদেশী পর্যটক ভারতে ভ্রমণ করেন। তাঁরা এই দেশের 
সামাঁজক, অর্থনোতিক ব্যবস্থা সম্পকে মূল্যবান বিবরণ লিখে রেখে গেছেন । এদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ইংলণ্ডের স্যার টমাস রো, র্যালফ ফচ, উইলিয়াম 
স্াকন্স, ফ্রান্সের তাভানি/য়ে, বানিয়ে এবং ইতালির মানুচী ৷ 

মুঘল জাআজ্যের পতন 2 পাঁথবীর ইতিহাসে কোনো সাগ্রাজ্যই 'চিরস্থারী 
হয়ান। মুঘল সাম্রাজ্য তার ব্যাতক্রম নয় । ওরঙ্গজীবের আমলে যে মুঘল সাম্রাজ্যের 
আরতন সবপেক্ষা বন্ধ পেয়েছিল তাঁর সময় থেকেই সেই সাম্রাজ্যের পতন শর? হয় 
এবং তাঁর মৃত্যুর মান্র পণ্চাশ বছরের মধ্যে সে পতন সম্পূর্ণ হয় । এর জন্য অবশ্য 
একাধিক কারণ বর্তমান ছিল । 

(সংহাসনের উত্তরাধিকার নিযে দন্দে মুল সায়াজ্য বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । উরসজাবের 
ত্র পরও এই উততরাধিকারের হনে চলেছিল সে সময় এমন কেউ ছিলেন না 'যান 
শন্ত হাতে বিশাল মদ্ঘল সামাজ্যের হাল ধরতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে গুরঙ্গজীবের 
প্ররবর্তা মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতা ম:ঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে। 


সম্রাটদের এই দরর্বলতার স্মযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন হয়ে ওঠে । 
-বাজপত, শিখ ও জাঠরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দক্ষণ ভারতে মারাঠারা মুঘল 


৪৮ আধ্দনিক যুগের ইতিহাস 


প্রভুত্বের অবসান ঘাঁটরে উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন । তাঁদের 
দমন করা মৃঘল সম্রাটদের সাধ্য ছিল না । 

আমার-ওমরাহদের ভোগাবলাস ও দ:নপীতগ্রপ্ত জীবনযাত্রাপ্রণালীও মুঘল 
সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকটাই দায়ী। তাঁদের ক্ষমতািপ্সা ও পারস্পরিক 
বাদবসম্বাদের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙ্গে পড়ে । সাম্রাজ্যের চারিদিকে জলে ওঠে 
অশান্তির আগুন। তাতে বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় । 

গুরঙ্গজাঁবের হিন্দুবিদবেষী ও রাজপুত বিরোধী নীতিও এই সাম্রাজ্যের পতনে 
ইন্ধন যোগায়। আকবরের আমলে হিন্দ; রাজপুতেরা ছিলেন সাম্রাজ্যের স্তম্ভদ্বরূপে ! 
গুরঙ্গজীবের অনন্দার নাতির ফলে তাঁরাই এই সাগ্রাজোর শত্র: হরে দাড়ান । 

১৭৩১ খন্টাব্দে নাঁদর শাহের আক্রমণ এবং ১৭৪৮ খস্টাব্দে আহম্মদ শাহ্‌ 
নানীর আক্রমণও ভগ্নপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষত করে। তাঁরা অগণিত 
নিরাঁহ মানুষকে হত্যা করে গ্রাম ও শহর ধংস করে প্রচুর ধনরত্ব নিয়ে স্বদেশে ফিরে 
শান | ভগ্নপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্য আরও ধ্বংসের দিকে এাগয়ে যায়। 

সাম্রাজ্যের বশালতাও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখা'ন দায়ী । কেন্দ্রীয় 
শাসনের দু্ব'লতার জন্য বাংলায় ইংরেজ বাণক্রা শান্তশালা হয়ে উঠোহলেন। বাংলার 
নবাবরা দিল্লীর সম্রাটদের নামমাত্র আনঃগত্যের বিনিময়ে স্বাধীন ভাবেই রাজ্য 
পাঁরচালনা করতেন । বাংলার নবাব মর্শদকুলি খাঁর সময় থেকেই এই নিয়ম চলে 
আমাছল। বাণিজ্যের আধকারকে কেন্দ্র করে তাঁদের সঙ্গে রাজ বাণকদের প্রায়ই মন 
কষাকাঁষ চলত। এই বিরোধ চরমে ওঠে [সিরাজ-উদ-দৌলার সময় থেকেই । এই 


বিরোধের পারণাঁততে ১৭৫৭ খস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয় । যুদ্ধে সিরাজ ইংরাজদের 
স্থাপিত হয়। তারপর শুরু হয় ভারতে 


হাতে পরাজিত হন। বাংলায় ইংরাজ প্রভু 
ইংরাজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস । 


খা] ১. ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন £ 


১৪৯৮ খন্টাব্দে পোর্তুগাঁজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা সমুদুপথে ভারতে আসেন ? 
সেই সঙ্গে জলপথে ইউরোপার বাঁণকদের ভারতে আমার 


পথ প্রশস্ত হয় । এরপর একে 
একে পোতুগাঁজ বাণিকরা এদেশে এসে একচোঁটয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেন ॥ 
ভারতের পশ্চিম উপকুলে গোয়া, দমন, দিউ, 


সলসেট, বেসিন এবং বাংলার হুগলী, 
প্রভূত স্থানে পোর্তুগাঁজ বাণিজ্যকেন্দু স্থাপিত হয় 
তাদের দেখাদেখি অন্যান্য ইউরোপাঁয় জাঁতিও ভারতে ব্যবসা, EE 
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তৎপর হয়ে ওঠেন! ১৬০২ খস্টান্দে ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয় । 
ওলন্দাজরা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা 
' বরে। ভারতবর্ষে ওলন্দাজ বাঁণজা কুঠিগ্ীলর মধো পশ্টিম উপকূলে সুরাট, দক্ষিণে 
নেগাপত্তম এবং বাংলায় ছু'চুড়া অন্যতম ছিল । 


. ৯৬০০ খস্টাব্দে গঠিত ব্রাশ ইস্ট হীন্ডিয়। কোম্পানীর রাণী প্রথম এলিজাবেথের 
“কাছ থেকে প্রাচ্য দেশসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করেন । ১৬০৯ 
খস্টাব্দে উইীলয়ম হাঁকন্স এই কোম্পানীর প্রাতানার হয়ে ভারতে আনেন এবং মুঘল 
সমহাট জাহাঙ্গীরের কাছ সংরাটে ইংরা বাঁণজাকৃষ্ঠি নির্মাণের জন্য অনন্ত প্রার্থনা 
করন ৷ কয়েক বছর পর স্যার টমাস রো, রাজা প্রথম জেমসের দূতর;পে জাহাঙ্গীরের 
দরবারে আসেন ৷ তান জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে আমেদ বাদ, সুবাট, বোম্বাই ও 
মাদ্রাজে ইংরাজ বাঁণজ।কুঠি নিম'ণের অনুমাঁত আদায় করেন । উরঙ্গজীবের রাজত্বের 
শেষ দিকে জব চার্নক কাঁলকাতা নগরীর পত্তন করেন (১৬৯০ খস্টাব্দে )। করেক 
বছর পর এখানে ফেট উইলিয়ম দূর্গ নার্মত হয় । 


ভারতে সবার শেষে ফরাসীরা এসে" একে একে সরাট, মসযীলপত্তন, পাণ্ডচেরী, 
চন্দননগর মাহে এবং কাঁরকলে ফরাসী বাণিজ্য কুঠি নির্মণ করেন । 


ইউরোপের এই চার বাঁণগোস্ঠী ভারতে এসে ব্যবপা-বাঁণজোর বিস্তার ও বাণিজ্য 
কুঠি নির্মাণের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রীতদ্বা্বতায় মেতে ওঠেন ৷ কালক্রমে ইংরাজদের হাতে 
পোর্তুগী্জ ও ওলন্দাজদের পরাজর হয় এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংলণ্ড ও 
ফ্রান্স পরস্পরের প্রবল প্রতিহ্ল্দী রূপে দেখা দেয় ভারতে ইঙ্গ-করাসা প্রীতদ দ্বতা 
কেবল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ {ছল না। এই প্রীতদান্বিতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও 
প্রসাঁরত হয়! সে সময় কণটিক ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সংহাসনের দাবী নিয়ে দুই 
পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলাছল । ফরাসী শাসনকর্তা দৃপ্লে ভারতীয় রাজননীততে ফরাসী 
প্রাধান্য বিস্তারের জন্য কণটিক ও হায়দ্রাবাদের সিংহাসনের দবদারদের মধ্যে দ্'জনের 
পক্ষ অবলম্বন করে অপর দুজনের িরুদ্ধাচারণ করেন । ঘটনাচক্রে দুই রাজেোই 
ফরাসী সমার্থত প্রাণ জয়লাভ করে শাসন ক্ষমতা দখল করেন। ফলে এই দুই 
রাজ্য ফরাসী প্রীতপণৃত্ত বৃদ্ধি পায়। এতে আশংাঁকত হয়ে ইংরাজরা অপর দুই 
বিরোধী প্রার্থীকে সমর্থন জানান। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভাঁমকা নেন রবার্ট ক্লাইভ । 
এাঁদকে ১৭৪০ খস্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শর, হয়ে হায়। 
তার প্রাতীয়া স্বরংপ ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসী প্রীতদান্ৰিতা শুর হয়। প্রথম, দ্বিতীয় 


৪ 
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ও তৃতীয় পরপর তিনটি কণটিকের যুদ্ধ হয়। শেবে ১৭৬০ খন্টাব্দে ওয়ান্দিওয়াসের 
যুন্ধে ফরাসীরা ইংরাজদের হাতে সম্পর্ণেরূপে পরাজিত হন। এতে একাদকে ভারতে 
ফরাসী সাগ্রাজ্য বিস্তারের আশা চিরতরে লুপ্ত হর এবং অন্যদিকে ইংরাজরা ভারতের 
একচ্ছত্র শান্তর:পে আত্মপ্রকাশ করে। 

২. মারাঠা জাতির উত্থান ও বাজ্যবিস্তার 2 শিবাজীর নেতৃত্বে, মারাঠা 
জাতির উত্থান ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ১৬২৭ ( মতান্তরে ১৬৩০) 
খস্টাব্দে পৃণা জেলার অন্তর্গত শবনের পাবত্যি দ্গেণ শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। 
তাঁর পিতা শাহজী ভোঁসলে ছিলেন বিজাপূর সুলতানের একজন উচ্চপদগ্থ কর্মচারী । 
তাই শিবাজীর বাল্যকাল কাটে মাতা 
জীজাবাই এবং ব্রাহ্মণ গর্ব দাদাজী 
কোণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে । ছোটবেলায় মায়ের 
কাছে রামারণ ও মহাভারতের গল্প শুনে 
শিবাজীর মনে দেশপ্রেমের সঞ্চার হয় । 
মহারাষ্ট্রে তিনি এক স্বাধাঁন হিন্দ; রাজ্য গড়ে 
তোলার দ্বপ্ন দেখতেন । তিনি পার্বত্য 
মাওরালীদের নিয়ে এক দুধ সেনাদল গঠন 
করেন এবং বিজ্ঞাপুরের সূলতানৈর দুর্বলতার 
স্যোগ নিয়ে বিজাপুরের অনেক দুর্গ দখল 
করে নেন। বিজাপারের স:লতান সেনাপতি 
আফজল খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যদল 
গাঠিরেও শিবাজীকে দমন করতে বাথ হন। 
শিবাজী তাঁর দপ্তানা রুপে ব্যবহৃত একপ্রকার ধারাল অস্ত্র 'বাঘনখের' সাহায্যে 
আফজলকে হত্যা বরেন। এবার শিবাজশ দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের রাজো হানা 
দিয়ে সেখানে লুটতরাজ চালাতে থাকেন। দিল্লীর সমহাট ওরঙ্গজাঁব {শবাজাীকে 
দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যের স্বাদার শায়েভা খাঁকে নির্দেশ দেন। শায়েস্তা 
খাঁ শিবাজার বিরুদ্ধে অভিযান চালালে শিবাজীর অতাকতি আক্রমণে ঈঘল 
সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে । শায়েস্তা খাঁ আহত হয়ে পালিয়ে যান। শিবাজী 
পদ্ণা দখল করেন। শিবাজীর এই শন্তিবৃদ্ধিতে শাঙ্কিত হয়ে ওরঙ্জজীব বিশ্বস্ত 
সেনাপতি জয়িংহ ও দিলার খাঁকে পাঠান । জয়সিংহ শিবাজীকে পরাস্ত করেন । 
শিবাজী মঘলদের সঙ্গে প্ডরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ খঃ) করতে বাধ্য ইন।- কয়েকটি 
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দুর্গ তাঁকে মুঘলদের 'ফাঁরয়ে দিতে হয়। : এরপর জরাসংহের অনুরোধে শিবাজী 
“দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ. করতে আসলে সেখানে তাঁকে বন্দী করা হয়। 
চতুর শিবাঙ্গী কৌশলে বন্দী দশা থেকে নিজেকে মুনত করেন এবং নিজের রাজ্যে ফিরে 
আসেন। ১৬৭৪ খস্টাব্দে রায়গড় দুর্গে তাঁর রাজ্যাভিবেক হয় । {তান ছন্ৰপ'ত 
উপাধি গ্রহণ করেন৷ এরপর ম:ঘলদের বিরুদ্ধে আঁভযান চালিয়ে তান 'জাঞ্জ, ভেলোর 
প্রীত অনেক নতুন দূর্গ দখল এবং হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করেন । ১৬৮০ খস্টাব্দে 
তাঁর মৃত্যু হয়। 
সাদক্ষ রণকৌশল ও সাংগঠানক প্রাতভার সাহায্যে শিবাজী যে স্বাধীন মারাঠা 
রাজা গড়ে তোলেন তা প্রায় দেড়শ বছর থরে ভারতের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে । 
প্রকৃতপক্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের -গর ভারতে রাজনীতি ক্ষেত্রে যে শন্যতার সৃষ্টি 
হয় তা পূরণ করেন মারাঠারা । কিন্তু শিবাজীর দন্বল বংশধরগণের হাতে মারাঠা 
শার আশানুরূপ অগ্রগাত হয় নি। শিবাজী যতাঁদন বেচে ছিলেন, ততাঁন ওরহ্গজীব 
, মারাঠাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেন নি। পিবাজীর মৃত্যুর পর ম:ঘলদের সঙ্গে 
আবার মারাঠাদের যন্ধ শুরু হয় এবং মুঘলরা মারাঠা রাজ্যের কিছ; অংশ দখল করে 
নেন। গিবাজীর পাত্র শম্ভুলণ মূঘলদের হাতে বন্দী ও নিহত হন। শল্ভুজীর 
শিশুপ্‌ৰ শাহুকে মঘলরা বন্দী করে রাখেন। শন্ভুজী নিহত হলে িবাজীর জার 
_ এক পরত রাজারাম রাজা হন৷ ১৭০০ খস্টোব্দে রাজারামের মৃত্যু হলে তাঁর স্তা 
তারাবাঈ নাবালক পনুত্র তৃতীয় ?শবাজজীকে সিংহাসনে বসিয়ে মন্ঘলদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চাল: যান । দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতের কিছ; অঞ্চলে মারাঠাদের প্রভুত্ব 
স্থাঁপত হয়। গুরঙ্গজাঁব অনেক চেষ্টা করেও মারাঠাশাড্তকে দমন করতে পারেন নি । 
ওর্গজীবের মৃত্যুর পর শাহ্‌ বন্দীদশা থেকে মানত পান এবং পিতার রাজ্য দাবী 
' করেন । তারাবাঈ তাঁর দাবা অস্বীকার করলে শাহ; সাতারায় দবতীয় ?খবাজ নাম 
দিয়ে পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন । এদিকে তৃতীয় দশবাজীর মৃতু হলে তাঁর বৈমানেয় 
ভাই দ্বিতীয় শব্ভুজী নাম নিয়ে কোলহাগুরের {সিংহাসনে বসেন । কালক্রমে তাঁর 
প্রভাব ল:প্ত হলে সমগ্র মারাঠা রাজা শাহ:র দখলে আসে । ডু 
শাহু হলেন অযোগ্য শাসক। যাঁর প্রীতভাবলে তাঁর অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রাতিষ্িত 
হয়, তান হলেন বালাজন বিশ্বনাথ নামে এক হাহ্মণ। তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে 
শাহ্‌ তাঁকে পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুন্ত করেন এবং তাঁর হাতে রাজ্যের সব 
ক্ষমতা অর্গণ করেন । এই সময় থেকে মহারাজ্ট্রে পেশোয়া-শাসন বা পেশোয়াতল্ট্রে 
প্রতিষ্ঠা হয় পেশোয়ারা পদণা থেকে মারাঠা রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। 


৫২ আধ্যানক যুগের ইতিহাস 


প্রথম পেশোয়া বালাজী [বিশ্বনাথ অসাধারণ কুটবুদ্ধির পয়িচয় দিয়ে ভারতীয় 
রাজনীতির ক্ষেত্রে মারাঠাদের প্রভাব বৃদ্ধি করেন । তাঁর মত্যর পর তাঁর পত্র প্রথম 
বাজীরাও পেশোয়া হন । তান ভারতে "ছন্দ পাদশাহটী বা স্বাধীন {হন্দু সাম্রাজ্য এ 
গঠনের চেষ্ঠা করোছিলেন। এই উদ্দেশ্যে [তান মালব ও গুজরাট জয় করেন। কিন্তু 
মানৰ ৪২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর চেষ্টা অসম্পূর্ণ “থেকে যায । তাঁর 
অকালমত্যুর পর তাঁর পর বালাজী বাজীরাও পেশোয়া নিষান্ত হন। তাঁর সময় ৮ 
মারাঠা রাজ্যের সব্ধীধক বিস্তৃতি হয়েছিল৷ তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে নিজেদের 
করত প্রাতষ্ঠা করে মারাঠারা পাঞ্জাব দখল করেন। এই সময় আফগানিস্তানের 
শাসনকর্তা আহম্মদ শাহ আবদালী পাঞ্জাব আক্রমণ ও অধিকার করেন। এতে মারাঠা 
আফগান সংঘর্ষ ঘনিয়ে আসে। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খস্টাব্দ) 
মারাঠা-বাহিনী আফগানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের ফলে 
মারাঠাদের মনোবল ও মর্যাদা নষ্ট নয় । মারাঠা সাম্রাজ্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রন্ত হয়। 
পরবর্তী পে'শায়া প্রথম মাধবরাও, নানা ফড়নবাশ, মহাদাজ'! সান্ধিয়া প্রথখ মারাঠা 
নারকগণ উত্তর ভারতে মারাঠঠা প্রাধান্য বহুলাংশে পুহপ্রতাষ্ঠত করলেও মারাঠা 
সাম্রাজ্যের হবতগৌরব পুনরদদ্ধার করতে পারেননি ॥ : ঘারাঠাদের এই বিপর্যর মহাঁশ;রে 
হায়দার আলি, পাঞ্জাবে শিখদের এবং সারা ভারতে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য 
বিস্তারের পথ সুগম করে 'দিয়োছিল । 
৩. শিখজাতির উত্থান ও সংগঠন £ শিখ ধর্মের প্রবর্তক গর নাক 
(১৪৬৯-১৫৩৮ খ্‌ঃ ) ছিলেন মধ্যযুগের অনাতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক । তাঁর ধর্মের 
. মুূলকথা ছল সাঁহফ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তাঁর অনচরবগ্ ‘শিখ’ নামে 
পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শিখ ধর্মের আদিগুর;। তাঁর পরবতী গযরদের = 
সংবোগা নেতৃত্বে শিখধর্ম প্রসার লাভ করতে থাকে । গুরু নানক তাঁর পরবর্তী গুরু 
মনোনীত করে যান অঙ্গদকে । গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-১৫৫২ খঃ) শিখদের একটি 
*বওন্ বৈশষ্টাপূ্ণ জাতিতে পরিণত করেন। এরপর একে একে শিখদর গরুপদে * 
বত হন গুরু অমরদাস ( ১৫৫২-১৫৭৪ খও), গুরু রামদাস (১৫৭৪-১৫৮১ খঃ) 
এবং গং অনি (১৫৮১-১৬০৬ খঃ)। গুরু অজু শিখদের পবিত্র আদি্রন্থ 
বা গ্রশ্থনাছেব সংকলন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর বিদ্রোহী পুত খসরুকে আশ্রয় 
দেওয়ার অপরাধে গর অজ:নকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ঘটনায় শিখরা ক্ষ 
হন এবং শিখ-মুঘল সংঘর্ষের সূচনা হয়। [শিখরাও নিজেদের সামরিক জাতিরূপে 
গড়ে তোলার চেষ্টা শুর; করেন। পরবতী" গর; হরগোবিন্দের ( ১৬০৬-৪৫ খঃ ) 


সমকালীন ভারতবর্ষ ৩ 


সময় থেকেই এ কাজ চলে । তাঁর পরবর্তী দুই গদুর; হররায় ( ১৬৪৫-৬১ খত ) এবং 
ছরাঁকষণের ( ১৬৬১-৬৪ খঃ) দময় বিশেষ কোনো ঘটনা না ঘটলেও ?শখরা মুঘল 
সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হরোছলেন ৷ হরকিষণের পর নবম 
শিখগরর ছিলেন তেগবাহাদর (১৬৬৪-৭৫ খু )। উরঙ্গজীবের হিল্দ:-বদ্বেষী 
নীতি ও ধমন্ধিতার প্রাতবাদে তানি বন্দী হন। তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলা 
হয়। তান অপন্মত হলে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়! তাঁর এই নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড শিখদের মধ্যে মঃঘলদের বিরদ্ধে এক দারুণ ঘণা ও ক্রোধের স্টার করে । 
1শখদের দশম তথা শেষ গর গোঁবন্ন ?সংহ (১৬৭৫-১৭০৮ খৃঃ)  পিতৃহত্যার 
প্রাতশোধ নেওয়ার জন্য সংকল্প করেন। তান িখদের নিয়ে এক সংগঠিত সামারক 
শাক্ত গড়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হন। ধর্মনোতক, সামাজিক কল;ষমযন্ত এক নতুন 
জাত ও রাষ্ট্র স্থাপন করে শিখদের জাতীয়তাবাদের মন্ন্রে দরক্ষিত করাই ছল তাঁর 
লক্ষ্য । এই উদ্দেশ্যে তান শিখবের গুরনপদ উাঁঠর়ে দেন এবং খালসা’-র সৃষ্ট 
করেন। খালসা শব্দের অর্থ পাঁবন্র। খালসায় সকলেই হবে সমান ; জাতি, বর্ণ, 
উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ [ছুই থাকবে না। {খরা নামে ও কাঞ্জে হবে সিংহ । তাদের 
প্রতীক হবে 'গণ্চ ক কেশ, কঙকতা (চরুণী), 
কৃপাণ, কচ্ছ (খাটো পায়জামা) ও কড় 
(লোহার বালা )। খালপা"র মাধামে গর 
গোবিপ্দ {সিংহ শিখদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ 
করে এক সামারক জাতিতে পাঁরণত করেন । 
গর; গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর বান্দা 
নামে এক বিশ্বস্ত নেতা সংঘবদ্ধ শিখদের নিয়ে 
"* মুলদের বিরদ্ধে তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যান। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও পরাজিত ও নিহত 
২ হুন। তাঁর মৃত্যার পর {শিখরা উপযুক্ত 
র অভাবে আবার ছন্রভঙ্গ হয়ে যায়। 
সমগ্র শিখ অঞ্চলটিকে তাঁরা বারোটি মস্ল' 
বা দলে ভাগ করে [য়ে এক একটি মিন্‌ল-এর নায়ক হয়ে বসেন। এর,গ একাটি 
মসুলের নায়ক লেন মহাসিংহ । 
মহাঁসিংহের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র রাঞ্জং সিংহ বালক বয়সে {পিতার মিনূলের দায়িত্ব 


নেন। অল্পকানের গধোই [তান বিবদমান শখের 'নিয়ে এক শন্তিশালা রাজা গঠন 


- গরু গোঁবন্দ সিংহ 


৫৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


করেন । অমৃতসর ও লাধরানা দখলের পর তাঁর রাজ্যসীমা শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত 
'₹ হয়। এরপর তিনি এ নদীর অপর তাঁরহু মিসলগুল দখলের চেষ্টা করলে ও সব 


মসুলের নারকগণ রঞ্জিৎ পিংহের বিরুদ্ধে ইংবাঞ্জের সাহায্য প্রার্থনা করেন । ইংরাজরাও এ 


তাঁর শন্তি বৃদ্ধিতে শা্কত ছিল । কিন্তু ফরাসী মাক্রমণের ভয়ে তাঁরা রা সিংহের 
সংগে বন্ধ প্রবৃত্ত হওয়ার চেয়ে সন্ধি স্থাপনে | 
বেশী আগ্রহী ছিলেন। রঞ্জিত [সিংহও 
বুঝোছলেন শক্তিশালী ইংরাজের সঙ্গে যুন্ধে 
লিপ্ত হওয়া বদ্ধমানের কাজ হবে না। তাই 
পরদ্পরের স্বার্থের কারণে ১০৯ খস্টাব্দে 
রঞ্জিত সিংহ ও ইংরাজদের মধ্যে অমৃতস্রের 
সন্ধি স্বাক্ষারত হয়। এই সন্ধির শত 
অনন্যায়ী ঠিক হয় যে রঞ্জিং সিংহ শতদ্রু 
নদীর দাঁক্ষণে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করবেন 
না। এই নদীর অপর পারে তাঁর আধিপত্য 
ইংরাজরা স্বাকার করে নেন । 

একজন সামান্য মিস্ল-এর নায়ক হয়ে 
অসামানা প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে রঞ্জিৎ সিংহ রঞ্জিৎ সিংহ 


এক বিস্তৃত রাজোর অধাশ্বর হয়োছলেন। সুশাসক রূপেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। 


হিন্দ;-মুসলমান সম্প্রদায় নাবশেষে যোগ্য ব্যান্তকে তান উপযুক্ত রাজপদে নিয়োগ 
করতেন । এজন্য {তি শিখ, হিন্দ; ও মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রদ্ধাভাজন 
ছিলেন। তিন কয়েকজন ফরাসী সেনানায়ক নিষুন্ত করে তাঁর সেনাবাহনাঁকে 
পাশ্চান্তা রণকৌশল শিক্ষা দিরেছিলেন। এই সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে তান 


দরধ্ব উপজাতিদের দসন করে রাজ্যের সীমা সুরক্ষিত করেছিলেন । আফগানদের: 


বিরঃদ্ধে তাঁর সাফল্য তাঁর রাজ্যের শান্ত বাঁদ্ধ করেছিল । সামারক কৃতিত্ব ও সুশাসনের 
জন্য ইতিহাসে তিনি ‘পাঞ্জাব-কেশরা’ নামে খ্যাত। 


অনুশীলনী ৃ 
১। ভারতে মুঘল সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয়? 'মুঘল' কথাটির উৎপত্তি কী 
থেকে হয়েছে? 
২। হুমায়ন ও শেরশাহের দ্বন্দ সম্পর্কে যা জান লেখ । 


চা 


সমকালীন ভারতবর্ষ G৫ 


৩। আকবরের রাজ্যবিস্তারের বিবরণ দাও । তীর কৃতিত্ব কী ছিল? 
৪। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং শুরঙ্গলীবের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর 
উল্লেখ কর। হ 
৫ মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থানৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও। 
৬। মুঘল আমলের সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পর্কে ঘা জান লেখ। 
৭। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি বর্ণনা কর । 
৮। মুঘল যুগে কোন্‌ কোন্‌ ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্য করতে আসেন? 
তদের বাণিজ্য বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা কর। 
৯। ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদবন্দিতার বিবরণ দাও । 
১০ শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা কর। 
১১। ভারতে “পেশোয়াতন্্ের সুচনা কীভাবে হয়? প্রথম তিনজন পৌশোয়ার 
নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা কর। 
১২। ভারতে শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে? তার শিক্ষার মূল কথা কী? তার পরবর্তী 
ওরুদের আমলে শিখজাতির উত্থানের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
১৩। রগ্রিৎ সিংহ কে ছিলেন? তীর কৃতিত্বের বিবরণ দাও। 
১৪। নীচের প্রনগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 
(ক) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের এঁতিহানিক গুরুত্ব কী? 
(খ) শেরশাহ ইতিহাসে স্মরণীয় কেন? 
খে) রাণাপ্রতাপ সিংহ কে ছিলেন? তিনি কীভাবে স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করেন? 
(ঘ) আকবরের রাজপুত নীতি বর্ণনা কর । 
(ও) উরঙ্গজীব কিভাবে পিতার সিংহাসন দখল করেন ? 
(8) মুঘল-যুগে নারীর স্থান কী ছিল? be 
(ছ) কোন্‌ কোন্‌ ত্র থেকে মুঘল যুগের ইতিহাস জানা যায়? 
(জ) কোন্‌ কোন্‌ বিদেশী পর্যটক মুঘল যুগে ভারতে আনেন? 
(ঝ) মুঘল যুগের স্থাপত্য ও চিত্রকলার পরিচয় দাও! 
(ঞ) ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের গুরু কী? 
(ট) শিবাজীর বাল্যজীবন কীভাবে কাটে? 
।$)  শিবাজীর বংশধরগণের পরিচয় দাও । 
(ড) কার কার মধ্যে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়? এই যুদ্ধের কল কী হয়েছিল? 
(উ) “পেশোয়া? শব্দটির অর্থ কী? কার সময় থেকে পেশৌয়াতন্তের সুচনা হয়? 


G৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


(৭) খালসা কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য কী? 
(ত) মিস্ল” কী? কীভাবে এর উৎপত্তি হয়? 
(থ) অমুৃতসরের সন্ধি কত খৃষ্টাব্দে কার কার মধ্যে হয়েছিল? এই সন্ধির শর্ত 
কী ছিল? 
১৫। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির রচয়িত| বা সংকলকের নাম লেখ £__ 
বাবরণামা, হুমাযুননামা, আইন-ই-আকবরী, রামচরিতমানস এবং গ্রন্থণাহেব। 
১৬। শুদ্ধ বাক্যগুলির পাশে টিক চিহ্ন ( /) এবং ভুল উত্তরগুলির পাশে কাটা 
চিহ্ন ( > ) দাও। 
(ক) শেরশাহ তৃতীয় মুঘল সম্রাট ছিলেন। [ ] 
(থ) আকবর নিজে নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু তিনি জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাদর 
করতেন। [ ] 
(গ) শাহজাহানের বাজত্বকাল জাকজমক ও স্থাপত্য কীর্তির জন্য বিখ্যাত। [ ] 
(ঘ) ওরঙ্গজীব ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শেবিশ্বাসী। ( ] 
(ড) প্রথম বাজীরাও ভারতে হিশুপাদশাহী গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। [ ] 
(চ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের সাময়িক ভাগ্য বিপর্যয় হয়। al 
(ছ) গুরু গোবিন্দ সিংহ ছিলেন দশম তথা শেষ গুরু । [4 
১৭ মুঘল আমলের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে তাতে আকবর এবং উরঙ্গজীবের 
বাজ্যসীমা নির্দেশ কর। 
১৮। শিবাজী এবং তার বংশধরগণের এক বংশ তালিকা প্রস্তুত কর। 
১৯ মুঘল সম্রাটগণের এক কালানুক্ৰমিক তালিকা: প্রণয়ন কর ! 
২০। তাজমহলের একটি মডেল তৈরী কর । 


ক ৭. ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার 


প্রথম পর্যায় (১৮১৮ খু পর্যন্ত ) 2 ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর 
আগমন ঘটেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে! কিন্তু খুব বেশী দিন তাঁরা এ 
নিযে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি | কালক্রমে বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হর রাজনীতির 
অঙ্গনে । কবির ভাষায়__ 
“বাঁণকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শ্রী রাজদণ্ডরুপে |» 
বাংলার নবাব মার্শ দকুল খাঁর আমলে (১৭১৭-২৭ খু) ইংরাজ ইস্ট-ইপ্ডিয়া 
কোম্পান? নারষ্ট পারম।ণ শহজ্কের 'বানিময়ে বাংলায় বাবসা-বাণিজ্য করার অন:মাত 
পেয়েছিলেন ।  ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি 
ছিল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দরর্গ 
গ্র্শদকুলির পরবর্তী নবাব আঁলবদাঁ খাঁর 
সময়ে ইংরাজগণ দ্গ সংস্কারের অনমাত 
চেয়েও পানান। ১৭৫৬ খ্‌স্টাব্দে আলিবদাঁ 
খাঁর মৃতু/ুর পর তাঁর দৌঁহর সরাজ-উদ্‌- 
দোলা বাংলার নবাব হন। এই সময় থেকেই 
বাভল্ন কারণে তরুণ নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের 
বিরোধ শুর হয় । 
প্রথমতঃ নবাব আিবদা যতাঁদন জীবিত 
ছিলেন, ততাঁদন ইংরাজরা তাঁর রাজ্যে দর্গ 
সংকারের অনঃমাত চেয়েও পান নি। তাঁর মুর পর ইংরাজরা কলকাতায় 
তাঁদের দুর্গগ্ীলর সংস্কার করেন। নতুন নবাব [সিরাজ বারবার নিষেধ করা সত্বেও 
= তাঁরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যান! নবাবের আদেশ অমান্য করে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য 
সংকান্ত সুঘোগ-সঃবিধারও নানাভাবে অপব্যবহার করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, 
নবাবের বিরদ্ধপক্ষীয় কর্মচারীর সঙ্গে তাঁরা গোপনে বড়ফন্তর চালিয়ে যেতে থাকেন। 
এতে নবাব মনে মনে ইংরাজদের ওপর দারুণ অসম্ভৃষ্ট হন৷ শেষে নবাবের বিরোধী 
পক্ষের রাজকর্মচারী রাজবল্লভের পাত্র ক্ফদাসকে আশ্রয় দেবার অপরাধে সিরাজ 
ইংরাজদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে কলকাতা আক্রমণ করেন। তান প্রথমে কাশিমবাজার 


কঠ ঘখল করেন এবং পরে ফোর্ট উইিয়ম দর অধিকার করেন। 


6৬ আধ্াঁনক যুগের ইীতিহাস 


সিরাজের হাতে ইংরাজদের এই পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর মাদ্রাজ থেকে রবাট” 
ক্লাইভ এবং সেনাপাঁত ওয়াটসন একদল সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ 'নয়ে কলকাতার 'দিকে 
যাহা করেন এবং প্রায় বিনা বাধায় কলকাতা পুনরায় দখল করেন। ফলে সরাজ ও 
ইংরাজদের মধ্যে আঁলনগরের সন্ধি দ্বাক্ষারত হয়। সান্ধর শতনি;সারে ইংরাজরা 
যঢন্ধের ক্ষাতপুরণ বাবদ প্রচুর অর্থ লাভ করেন। এছাড়া তাঁরা দুর্গ মণি, বিনা 
শণ্কে বাণিজ্য পরিচালনা ও নিজেদের মারা প্রচলন করার অধিকার লাভ করেন । 


এতে কিন্তু [সিরাজের ইংরাজ বিরোধিতার অবসান হল না। উভয় পক্ষই পরস্পর 
পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্দেহ পোষণ করত । উপরন্তু, নবাবের রাজদরবারের কর্মচারীরা, 
তাঁর বিরুদ্ধে ইংরাজদের সঙ্গে গভীর বড়যন্ধে লিপ্ত ছিলেন । এই যড়ঘন্ত্রকারীদের 
নারক ছিলেন মীরজাফর ॥ এ ছাড়াও ছিলেন জগৎশেঠ, রায়দুলভ, উগিচাঁদ প্রমুখ 
ক্ষমতাবান ব্যান্তগণ। এদের উদ্দেশা ছিল, সিরাজকে উৎখাত করে মীরজাফর:ক 
নবাব করা । এর ফলে নবাবের সব রাগ গিয়ে গড়ে ইংরাজদের ওপর । এতে আবরার 
বিরোধ আসন্ন হয়ে ওঠে। 


"এই বিরোধের পরিণাতরুপে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যৃণ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
কয়েকজন . রাজকম্চারীর - বিশ্বাস- 
ঘাতকতার সিরাজ পরাজিত এরং পরে 
নিহত হন। ইংরাজদের প্রচুর উঠঢোঁকন 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা 
দেবার বিনিময়ে রজ্গাফর বাংলার 
নবাব হন। নামে নবাব হলেও আসল 
ক্ষমতার আঁধকারী হন ইংরাজগণ । 
এভাবে বাংলার রাজনীতিতে ইংরাজ 
প্ৰভুত্ব স্থাপন এবং একে ভীত্ত করে 
সমগ্র ভারতে প্রাধান্য বস্তার__এই 
হল পলাশীর যুদ্ধের মুখ্য ফল । 


ইংরাজদের হাতের পঢতুলরুপে মীরকাশিম 
বাংলার মসনদে বসলেও মীরজাফরের পক্ষে নে মসনদ বেশ দন টিকিয়ে রাখা 


সম্ভব হয়নি । ইংরাজদের ক্রমাগত চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাঁর রাজকোষ শূন্য হয়। 
আরও চাঁহদায় আতিষ্ঠ হয়ে তাদের বিতাড়িত করার জনা তান ওলণ্ৰাজ'দর সঙ্গে 


ভারতে ব্রি টশ শান্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৫৯, 


যোগাধোগ করেন । কিন্তু কিছ করার আগেই ১৭৫৯ খন্টাব্দ বিদেরার য্‌দ্ধে ক্লাইভ 
ওলন্দাজদের পরাজিত করেন । মীরজাফর গদীষ্টাত হন। তাঁর জায়গায় বাংলার 
মসনদে বসেন মীরজাফরের-জামাতা মীরকাশিম । 
মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা । তাই নবাব হবার পর তিনি ইংরাজদের সঙ্গে 
যৃন্ধে লিপ্ত হন। কাটোয়া, ঘেরিয়া, উদয়নালার বুদ্ধে পরাজিত হবার পর তিনি 
অযোধ্যা আশ্রয় নেন। সেখানে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্‌-দৌলা এবং দিল্লীর সগ্রাট 
শাহ আলম-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ১৭৬৪ খঙ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে 
ংরাজরা ব্রি-শান্তির এই মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। বক্সারের যুদ্ধের, কলে 
বাংলার নবাবের ক্ষমতা হাস পায় । ইংরাজ কোম্পানী পূর-ভারতে ব্রিটিশ সাগ্র'জ্যের 
ভিত সূদ্‌ঢ করেন। . 
১৭৬6৫ খ্জ্টাব্দে কোম্পানীর দেওয়ান লাভ ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের 
ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে 


ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 


একাট সম্ধির মাধ্যমে ইংরাজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িং্যার রাজস্ব সংগ্রহ ও. 


দেওয়ানী বিচারের অধিকার লাভ করেন । 
পূর্ব ভারতে আধিপত্য স্থাপন্র পর শ্রিটিশের লক্ষ্য হল মারাঠা ও মহাশরের 
নবাবের রাজা আঁধকার করা। দক্ষিণ ও দার্দিণ-পশ্চিম ভারতের এ দুটি দেশীয় 


রাজা ছিল ব্রিটিণ সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রধান অন্তরায়। ম.রাণাদের ভন্তাবরোধের 


৬০ আধ্যানক যুগের ইাঁতহাস 


সুযোগ নিয়ে এবং মহীশুর রাজ্য আক্রমণ করে এই দুটি রাজ্যও ইংরাজরা জয় 
করেন। 

বাংলায় যখন রাজনোতিক পালাবদল চলাঁছল মহাীশুরে তখন হায়দার আঁল 
নামে এক সাহসী ও সুদক্ষ সেনানায়ক সেখানকার হিন্দুরাজাকে পরাজত করে "নিজে 
এ রাজ্যের সুলতান হন। হায়দারের এই শান্ত বাঁদ্ধকে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ স্যমনজরে 
দেখেননি । তাঁরা সে সময়কার দেশীয় নৃপতিদের পারস্পারক িরোধকে কাজে 
লাগিয়ে মহীশর রাজ)াটিকে অপর সকলের থেকে পৃথক করেন এবং তারপর য্যদ্ধ 
চালয়ে এই রাজ্যাটিকেও দখল করে নেন। 


ইংরাজদের সঙ্গে হারদর আলি ও তাঁর পূত্র টিপু সুলতানের মোট চারটি বুদ্ধ 
হর। প্রথম ইজ মহাশ্যুর যুণ্ধে হারদার ইংরাজদের পরাজিত করেন এবং নিজের দেওয়া 
শর্তে ইংরাজদের সাঁন্ধ করতে বাধ্য করেন । কিন্তু এই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে ইংরাজরা 
মহীশুর রাজ্যে অন্তর্গত ফর।সী উপনিবেশ মাহে আঁধকার করলে হায়দার নিজাম ও 
মারাঠাদের সহযোগিতার ইংরাজদের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দিবতায় ইঙ্গ-মহণশ7র 
যুদ্ধ শুর হয়। ধ্দদ্ধের মাঝখানে হায়দার আলির মত্যু হলে তাঁর পান্র টিপ: 
সুলতান যুদ্ধ চালিয়ে যান। শেন পর্যন্ত ১৭৮৪ খষ্টাব্দে ম্যাঙ্সালোরের সাঁন্ধর 
মাধ্যমে এই হদ্ধের অবসান হয়। দ:়'পক্ষ পরস্পরের বিজিত রাজ্য ফিরিয়ে দেয়। 
এতে কিন্তু ইংরাজ ও টিপ; সুলতানের মধ্যে শত্রুতার অবসান হয় নি। উভয় পক্ষই 
একে অপরের সম্পর্কে আক্রমণ করলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহাশ্যুর যুদ্ধ শুর হয়। পেশোয়া 
ও নিজাম ইংরাজ পক্ষে যোগদান করেন ॥ এই যুদ্ধে মহীশুর রাজ্যের রাজধানী 
্রীরক্গপত্তম ইংরাজরা আঁধকার করলে টিপ; শ্রীরক্পপত্তমের সন্ধি (১৭৯২ খুঃ ) করতে 


বাধ্য হন। তাঁর রাজোর প্রায় অধাংশ ও ৩৩০ লক্ষ টাকা ইংরাজদের ক্ষতপুরণ 
বাবদ দিতে হয় । 


টিপদর সঙ্গে ইংরাজদের চতুর্থ ও শেষ যুদ্ধ হয় ইংরাজ গভর্নর লর্ড ওয়েলেসলর 
আমলে । লর্ড ওরেলেসলী ( ১৭১৮-১৮০৫ খুঃ) ভারতে ব্রিটিশ সামনাজ্য 
বিস্তারের জনা 'অধানতাম;লক 'মন্রতা নামে এক নীতির প্রবর্তন করেন। 
এই নীতির শর্ত ছিল যে যাঁদ কোন দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ করে 
ইংরাজদের স'ঙ্গ মিন্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে ইংরাজ তাঁর রাজ্যকে 
বাহঃশতুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এর বানময়ে 
এ রাজাকে রাঞ্জের মধ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য রাখতে হবে এবং ওর সেনাদলের 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৬১ 


বায়ভার বহনের জন্য তাঁকে নগদ টাকা বা রাজ্যের কিছ অংশ ইংরাজদের ছেড়ে 
দিতে হবে । তা ছাড়া এ খিত্র রাজা অন্য কোন বিদেশী শান্তর সঙ্গে মিন্রতা করতে 
বা তাঁর রাজ্যে ইংরাজ ছাড়া অন্য কোন বিদেশী কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারবেন না । 
নিজেদের স্বাধীনতার বানময়ে ইংরাজদের কাছে নিরাপত্তার. প্রতিশ্রুতি-_এই হল 
অধানতাম্‌লক মিত্ৰতা নীতির মূলকথা | 


প্রথমতঃ হায়দ্রাবাদের নিজাম ছাড়া অন্য কোন দেশীয়. রাজা এই নীতি গ্রহণ 
করেনান। টিপ্কে এই নাত গ্রহণ করতে বললে তানি অস্বাকৃত হন। ফলে 
ইংরাজরা মহীশুর আক্রমণ করলে চতুর্থ ইঞ্-মহীশযর যুদ্ধ শুরপ্হয়। টিপ 
প্রাণপণ যুদ্ধ করেও পরাজিত ও নিহত হন। টিপুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে মহীশ;র 
রাজ্য ইংরাজদের অধিকারে আসে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্তরায় 
দুর হয়। 

ভারতে ব্রিটিশ সাগ্রাজ্য বিস্তারের আর এক বাধা ছিল মারাঠারা। পাণিপথের 
তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের ফলে সাময়িকভাবে মারা শান্ত বিপর্যস্ত হয় । 
পরবতাঁ পেশোয়া প্রথম মাধব রাও-এর আমলে মারাঠারা আবার শান্তণালী হয়ে ওঠেন । 
কিন্তু মাধবরাও-এর অকাল মৃত্যু হলে তাঁর পত্র নারায়ণ রাও পেশোয়া পদ লাভ 
করেন। তিনিও অজ্পকালের মধ্যে নিজের পিতৃব্য রঘৃনাথ রাও-এর বড়ধন্তে নিহত 
হন! রঘ্যনাথ নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে নানা 
ফড়নবীশ-এর নেতৃত্বে মারাঠা নায়করা রধুনাথ রাওকে বিতাড়িত করে নারায়ণ রাও- 
এর শিশ পাত্র দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোয়া নিযুক্ত করেন। রাজ্যচ্যুত রঘযনাথ 
রাও ইংরাজের সাহায্যপ্রাথী হলে, ইংরাজরা রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ অবলম্বন করেন । 
এতে প্রথম ইন্-মারাঠা ( ১৭৭৫-১৭৮২ খুঃ ) যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের অবসান 
হয় সলবই-এর দম্ধিতে (১৭৮২ খ )। এই সান্ধর শতনিযারী দ্বিতীয় মাধব রাও 
পেশোয়া রূপে স্বীকৃত হন৷ রঘ[নাথ রাওকে বার্ষিক বাঁত্ত দানের বাবস্থা করা হয়। 
ইংরাজরা সলসেট লাভ করেন । 


সলবই-এর সম্ধির পর বিভন্ন অঞ্চলের মারাঠা শান্তর ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আরও 
বৃদ্ধি পার । সিণ্ধিয়া, ভোঁপলে, গায়কোয়াড় হোলকার প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ 
পেখোয়ার নেতৃত্ব অগ্রাহা করে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করতে থাকেন । 
তাঁদের অনৈক্যের জনা কোনো সময়ই মারাঠারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রাতরোধ 
গড়ে তুলতে সক্ষম হন নি । নানা ফড়নবীশ যতাঁদন জীবিত ছিলেন ততাঁদন পেশোয়ার 


৬২ আধ্যানক যুগের ইতিহাস 


শান্তি ও প্রাতপত্তি বজায় ছিল। ১৮০০ খস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে মারাঠা রাজ্যে 
আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । মারাঠা নায়কদের প্রাতিদবন্বিতার ফলে অসহায় অবস্থায় 
পরবর্তী পেশোয়া ছিতীয় বাজীরাও ইংরাজের শরণাপন্ন হন এবং 'অধীনতাম্‌লক 
মন্রতা, প্রস্তাব গ্রহণ করেন । কিন্তু আঁচরেই তান নিজের ভুল বুঝতে পেরে পিন্ধিয়া 
ও ভোঁদলের সহযোগিতায় কোম্পানীর রাজত্ব আক্রমণ করলে 'দিবতীয় ইন্গ মারাঠা 
যুদ্ধের সমত্রপাত হয় । যুদ্ধে মারাঠা নায়কদ্বয় পরাজিত হন। 'সিন্ধিয়া 'অধীনতামূলক 
মিনরতা নীতি গ্রহণ করেন । এরপর শেষ চেষ্টা হিসাবে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও 
অপর দই মাঝ্মঠা নায়ক ভোঁদলে ও হোলকারের সহায়তায় ইংরাজদের বিরদ্ধে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হলে তৃতীয় ইন্জ-মারাঠা যুদ্ধ শুর; হর (১৮১৭-১৯ খ্‌ঃ) ৷ এই য্যদ্ধেও 
মারাঠাদের পরাজয় ঘটে । : পেশোরার রাজ্য ব্রিটিশ সাগ্রাজাভুন্ড হয়। ভোঁপলে ও 
হোলকার. ওয়েলেলীর নীতি গ্রহণ কৰে ইংরাজদের সঙ্গে সান্ধ করেন । এইভাবে" 
১৮১৮ খস্টাব্দের মধো সমগ্র মারাঠা লাগ্রাজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারভূক্ত 
হয়। 


দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত)? ১৮১৮ থেকে ১৮৫৭ খস্টাব্দ প'ন্ত 
সময়সীমার মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ সাগ্রাজ্য বিস্তারের কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং সমগ্র 
ভারতবর্ষ“ ্টিশ অধিকারে আসে ॥ এই পায়ে ইংরাজদের নেপাল, ব্ৰহ্মদেশ, দিন্ধ, 
পাঞ্জাব প্রভাত ছোট ছোট রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় । 


বড়লাট অর্ড ময়রার ( ১৮১৩-২৩ খ্‌ঃ) শাদনকালে সীমানা বিরোধ নিয়ে ইঙগ- 
নেপাল কন্ধ শর; হয় । কিছ;কাল যুদ্ধের পর গখারা সগোঁলির সন্ধি (১৮১৬ খু) 
বার করতে বাধ্য হন। সান্ধর শর্ত জনায় কুমার ও গাড়োয়াল জেলা এবং 
তাই অগ্টলের একাংশ ইংরাজদের অধিকারে আসে। 


॥ শর আমহাস্ট-এর আমলে ( ১৮২৩-২৮ খ্‌ঃ ) প্রথম বন্ধধৃন্ধে (১৮২৪-২৬ খঃ) 

জরলাভের ফলে ব্রহ্মদেশের দাক্ষণ অংশে ব্রিটিশ অধিকার সম্প্রসারিত হয় এবং সাম্রাজ্যের 
র-পূ্ব সীমান্ত সডরাক্ষত হয়। 

₹ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধদেশ জয় হল ইংরাজদের আর একটি বড় সাফল্য 

বড়লাট লর্ড এলেনবোরার আনলে ইংরাজ সেনাপাঁত স্যার চাদ নোঁগিয়ার 

সিন্ধবদেশের আগীরদের পরাজিত করে. এর অঞ্চল ইংরাজ আধকার প্রাতীষ্ঠিত 

করেন । 


শিখজাতির নেতা পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ যতাঁদন জীবিত ছিলেন ততদিন 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৬৩ 


‘তান ইংরাজদের সঙ্গে সন্ভাব বজায় রেখে চলোছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নাব'লক 
পার দলীপ সিংহ মাতা বঝিন্দনের অভিভাবকত্বে সিংহ।সনে বসেন। এই সময় প্রথম 
ইঙ্-শখ যুদ্ধ শুরু হয় । এই যুদ্ধে খালনা বাহিনী পরাজিত হয়ে লাহোরের সন্ধি 
(১৮৪৬ ও ) করতে বাধ্য হন । সন্ধির শত অনযযায়ী ইংরাজরা ক্ষাতপূরণ বাবদ 
প্রচুর অর্থ এবং ক/*নীর রাজ্যটি লাভ করেন। লাহোরে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট 
রাখারও ব্যবস্থা হয়। লাহোরের সন্ধির এই অপমানজনক শত এবং লাহোর দরবারে 
ইংরাজ রেসিডেশ্টের উপস্থিতি শিখদের কাছে অসহা হওয়ায় তাঁরা পুনরায় বিদ্রোহী 
হয়ে ওঠেন। এই অবস্থার লড ভালহোঁসণ শিখদের বিরদ্ধে ফন্ধ ঘোষণা করলে 
দ্বিতীয় ইঞ্-শিখ যুদ্ধ শুর; হয় ( ১৮৪৮-৪১ খ্‌ঃ) ৷ প্রথমে চিলয়ানওয়ালার বন্ধে 
ইংরাজরা শিখদের সম্পূর্ণ পরাজিত করতে না পারলেও গ,জরাটের যৃদ্যে শিখেরা 
সম্পূথরূপে পরাভিত হন। এই যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারে আসে । 
খালসা বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হপন। পাঞ্জাব দখলের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সাগ্রাজা 
আফগানিদ্থানের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । 


লর্ড ডালহোঁস (১৮৪৮ ১৮৫৬ খঃ) একজন বোরতর সম্প্রসারণবাদী গভন'র 
জেনারেল 'ছিলেন। ভারতে রাজাবিদ্তারের উদ্দেশ্যে তিনি ক্ব্ববলোগ নত প্রবর্তন 
করেন। এই নীতির মুলকথা হল, ইংরাজ আ'শ্রত কোন রাজ্যের রাজা অপাত্রক 
অবস্থার মারা গেলে এ রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুন্ত হবে। এই নতি প্রয়োগ করে 
[তান সাতারা, ঝান্সি, নাগপুর, সন্বলপদ্রর ইত্যাদি রাজ্য কোম্পানীর অধিকারে নিয়ে 
আসেন ৷ কর্ণটকের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পদের এবং পেশোয়া তায় 
বাজাঁরাও-এর'দত্তকপডু্র নানা সাহেবের বৃত্তিও বন্ধ করে দেওয়া হয়। হায়দ্রাবাদের 
নিজাম প্রাতশ্রত অথ দিতে না পারায় তাঁর রাজ্য এবং [সাকমের একাংশ বলপূবর্ক 
ডালহোৌসী ইংরাজ অধিকারে নিয়ে আসেন। 


১৮৫৭; খুষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ৪ ১৭৫৭ খাইস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর 
ভারতে যে গিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছিল পরবর্তী একশ বছর ধরে নানা য্দ্ধবিগ্রহ ও 
ও কুটকৌশলের ফলে সেই সাম্রাজ্য সারা ভারতে বিস্তৃত হয়। এই একশ বছরের 
বিদেশী শাসন ও শোষণে ভারতবাসাঁর মনে ক্রমেই অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে । শেষ 
পর্যন্ত সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে । যেহেতু এই 
বিদ্রোহ প্রথম প্রথম কোম্পানীর সেনাদলের অন্তর্গত ভারতীয় 1সপাহদের মধো 
সঁমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু হীতহাসে এই বিদ্রোহ 'সগাহ? বিদ্রোহ’ নামে খ্যাত৷ ক্রমে 


রা আধ্যানিক যুগের ইতিহাস 


এই বিদ্রোহ একটা বৃহত্তর আন্দোলনের রুপ নেয়, যে আন্দোলনে রাজা, মহারাজা” 
জাঁমদার এমন কী কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও অংশ নিয়ৌছলেন। এজন্য 

একে মহাবিদ্রোহও বলা হর। এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক, 9 
ধৰ্মীয় এবং অর্থনৌতক নানা কারণ ৷ 
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এ ডালহোৌসর সম্প্রসারণশীল নীতির ফলে অনেক 
দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুন্ত হয়োছিল। ফলে একাঁদকে যেমন দেশীয় 
রাজারা ক্ষমতাচ্যুত হন, অন্যাদকে এই রাজপারবারগ্রীলর ওপর নিভ'রশীল 
অনেক মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে 'রটিশ বিরোধী 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৬ 


সৃষ্ট হয় এবং সুযোগ উপস্থিত হলে তারাও বিদ্রোহী িপাহীদের পাশে এসে 
দাঁড়ায়। ভেঙ্গে দেওয়া দেশীয় রাজাদের সেনাবাহিনীর বহ: সৈনিক ও সামরিক 
কমণ্চারীরাও এই বিদ্রোহের সামিল হয়েছিলেন । 

বিদ্রোহের মুলে সামজিক কারণও বর্তমান ছিল। খান্টান শিশনারীগণ 
কর্তৃক ভারতীয়দের ধমন্তিরত করার ঘটনা বা ভারতীয় ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের 
নিন্দাকে ভারতীয়রা সুনজরে দেখতেন না ৷ এছাড়া সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা 
ধৃববাহ প্রচলন, স্বী-শিক্ষার বিস্তার প্রভাত সংস্কারগূলক আইন প্রণয়ন গোঁড়া হিন্দুদের 
ধমণবধ্বাসে আঘাত হানে ৷ এছাড়া বেলওয়ে, টোলপ্রাফ ইত্য।ঁদ আধুনিক ব্যবস্থা 
প্রবার্তিত এবং যোগাযোগ ও পাঁরবহণ ব্যবস্থার উদ্ধত হলে গোঁড়া ভারতীয়দের মনে 
এই আশংকা জাগে যে হিন্দ ধর্ম ও সমাজকে ধ্বংশ করাই বাঝ হল ইংরাজ সরকারের 
আসল উদ্দেশ্য ৷ 

'ব্রাটিশের ভূমিরাজদ্ব নীতি, “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ প্রভাত কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ 
জাগায়। দেশীয় শিল্পের ধংস, বিলাতী দ্রব্যের আমদানীর ফলে ভারতাঁয় অর্থনীতি 
ধূংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে বহু মান্য বেকার হয়ে পড়ে। এই সব মানুষের ইংরাজ 
গবরোধী মনোভাবও মহা বিদ্রোহে ইন্ধন ঘোগায়। 

কোম্পানীর সৈন্যবাহনীর মধ্যে অসম বেতন হার, পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য 
প্রভৃতি নীতির ফলে ভারতীয় 'সিপাহাঁদের মধ্যে অসন্তোষ তাঁর হয়ে ওঠে। সামরিক 
কারণে অনেক সময় তাদের বিদেশে. পাঠানো হত। ধর্মনাশের ভয়ে একেও তারা 
ভাল মনে নেয়নি। কখনও কখনও উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীর অত্যাচার 

দের মুখ বুজে সইতে হত। এসব কারণেও অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে । 

এই সময় নানা কারণে সব শ্রেণীর মানষের মনে অসন্তোষ যখন ধূমায়িত হয়ে 
উঠোঁছল তখন এনাঁফিল্ড রাইফেল-এর প্রবর্তন স্ফাঁলঙ্গ যোগায় । সৈন্য শিবিরে গুজব 
রটেযায় যে, এই রাইফেলের কার্তুজে গরু ও শুকরের চার্ব মেশানো আছে। এই 
কার্তুজ রাইফেলে ভরার সময় দাঁত দিয়ে এর আবরণ ছি'ড়তে হত। ধর্মনাশের 
ভার হিন্দ এবং মুসলমান সিপাহীগণ এই কাতুজি ব্যবহার করতে অসম্মত হলে 
তাঁদের এই কাজে বাধ্য করা হয়। ফলে মহাবিদ্রোহের আগদন জ্বলে ওঠে। 


তৎকালে বাংলাদেশের ব্যারাকপুর ও বহরমপঃরের সেনা ছাউনি:ত প্রথম বিদ্রোহ 

শর; হয়! ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ায় সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসী 

হয়। অল্প সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতের বিভন্ন স্থানে বিদ্রোহের প্রসার. ঘটে ॥ 
€ 


৬৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


মীরাটে বিদ্রোহীরা বহু ইংরাজকে হত্যা করে "দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং দিল্লী 
আঁধকার করে বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা 
করেন । অযোধ্যা, কানপুর, লক্ষে], বোরলি; ঝান্সি প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ প্রবল 
আকারে দেখা দেয় । বিদ্রোহীদের যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নানা সাহেব, 


তাঁতিয়া তোপা, রাণী লক্ষ্নীবাঈ, কুনওয়ার িং-এর নাম উল্লেখযোগ্য । শেষ পর্যন্ত 
নীল, হ্যাভেলক, ক্যাম্পবেল, হিউ রোজ প্রভাত ইংরাজ সেনাপাতিগণ এই বিদ্রোহ দমন. 
করে 'দল্লাসহ বিদ্রোহীদের অধিকৃত স্থানগ্ীল পুনরায় দখল কণ্নে। সিপাহা 
“বিদ্রোহ বার্থ হয়। 
সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত নিয়ে এরীতহাঁসকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ 
কেউ একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামরূপে চিহত করেন ।- আবার কেউ 
বলেন এটি নিছক (বক্ষ [সপাহাীদের বিদ্রোহ। এর পিছনে গণস-্ন ছিল না। 
অনেকে আবার বলেন, সামন্তগণ এবং দেশীয় রাজারা তাঁদের হৃত সম্পান্ত ও অধিকার 
পদ্নরধ্ধারের জন্য এই বিদ্রোহ সংগণঠত করোছলেন। যাইহোক, সিপাহীরা প্রথম 
এই বিদ্রোহ শর; করলেও তাঁদের মধ্যে এই বিদ্রোহ সাঁমাবন্ধ ছিল না। বিভন্ন ধর্ম, 
বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষ এই সংগ্রামে যোগ [দিরোছল এবং নানা স্থানে এই বিদ্রোহ 
গণসমর্থনও লাভ বরেছিল। এর ফলে কোনো কোনো স্থানে এই বিদ্রোহ জাতীয় 


বিপ্লবের আকার ধারণ বরে । কিন্তু ব্যাপক সমর্থন ও প্রস্তুতির অভাবে এই বিদ্রোহ 
ব্যর্থ হয়। 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার রী এ 


১৮৫৭ খন্টাব্দের এই মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পিছনে নানা কারণ বর্তমান । 

প্রথমতঃ বির্রোহে অগ্রহণজারীদের সামনে কোনো উন্দেখা ও লক্ষ্য ছিল না। 

* ধদ্বতীগরতঃ [হল উপধুঞ্ত নেতৃত্বের অভাব ॥ একদিকে ইংরাজ পক্ষে দক্ষ সেনাপতিগণ 
ং অন্যাদকে বিত্রোহীদের পক্ষে লক্ষমীবাঈ, তাঁতিরা তোপাঁ, নানাসাহেব, কুনওয়ার সিং 


সিপাহী বিদোহ | 
(১৮৫৭) ; 
ভারতের প্রথম স্বাধীনঅ সংগ্রাম 


ছাড়া আর কোনো শাঁজ্শালাী দেশীর রাজা বা নেতার অংশগ্রহণ ছিল না । ফলে 
ইংরাজ দেনাপাতগণ অনায়াসেই এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়োহলেন। তৃতীয়তঃ 
কোনো কোনো অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে এই বিদ্রোহ সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ 
করলেও ব্যাপচভবে দেশের মানুষের মন্ত্রক সহানযভ্াত ও সমর্থন লাভ করে 
ধন। চত্ুথ'তঃ প্রচুর রণসম্ভার, রণকৌশল প্রন্থীতর ক্ষেত্রেও [সপাহীরা ইংরাজনের 
তুলনায় হীনবল হিল। পঞ্চম :ঃ যোগাযোগ বাবস্থার অভাবেও [সিপাহীদের পক্ষে 


ঙ্চ আধ্বীনক যুগের ইতিহাস 


নানা স্থানের বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ বরা সম্ভব হয় নি। হেটুকু ব্যবস্থা ছিল: 
তাও ছিল ইংরাজদের নিয়তণে। তার ফলে দ্রোহের দমন করা তাদের পক্ষে ' 
আদৌ কঠিন হয় নি। 

ধসপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটে। ১৮৫৮" 
খন্টাব্দের ইরা অগাস্ট এক ঘোবণাপন্রের দ্বারা ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া িটিশ: 
ভারতের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল এরপর- 
থেকে ‘ভাইসরয়’ বা রাণ'র প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষ শাসন করতে থাকেন 
লর্ড“ ক্যানিং হলেন ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্ন'র জেনারেল এবং প্রথম ভাইসরয় । 


ত্রিটিশ শাসনের ফল-_রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অসন্তোষ 2 ১৭৫৭ 
থেকে ১৮৫৭-_-এই একশ বছরের শাসনকালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের 
অসন্তোষ ক্রমেই তাঁর থেকে তাঁহতর হয়ে উঠতে থাকে । য্ধবিগ্রহ ও কুটনগতির 
সাহায্যে একের পর এক দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ সাম্‌াজ্যের অন্তর্ভুন্ত করা হয়! 
এতে এ দেশীয় রাজারা এবং তাঁদের ওপর নিভ'রশীল অসংখ্য মানুষ বেকার হয়ে: 
গড়েন । 

লর্/ ওয়েলেসলী “অধণনতাম[ূলক শিন্ুতা নীতি” প্রবর্তন বরে একের পর এক 
দেশীয় রাজ্য গ্রাস করতে থাকেন। লর্ড ডালহে!সীর চ্বত্ব {বিলোপ নগীততির ফলে, 
অনেক দেশীয় রাজ্য সরাসাঁর ব্রিটিশৈের অধিকারে আসে । এই সব আঁধকৃত রাজ্যে 
বিটিশের অত্যাচারী শাসন ও শোষণের ফলে নিরাঁহ প্রজাদের জীবন দুার্ব“সহ হয়ে 


ওঠে। তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ, ক্ষোভ ও ব্রিটিশ ভিরোধী মনোভাব ক্রমশই বৃদ্ধি 
পেতে থাকে । 


রাভনৈোতিক অসন্তোষের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অসন্তোষও ঘন+ভুত হতৈ থাকে ৮ 
ইংরাভদের লক্ষ্য ছিল ভারতাঁয় অর্থনগীত ধ্বংস করে ভারতে নিজেদের অর্থনগত 
সংপ্রাতীষ্ঠত করা। সে সময় কুটিরশিল্প ছিল খুবই উন্নতমানের । বিদেশের 
বাজারে ঢাকাই মসালন, ভারতীয় রেশম ও সতীবস্তের প্রচুর চাহিদা ছিল। ইংরাজরা 
এই সমৃদ্ধ শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য নান।ভাবে উদ্যোগী হন। ' ফলে একদিকে 
যেমন ভারতাঁয অর্থনীতি গ্গ; হয়ে গড়ে, কুটিরাশচপ 'মার খায় তন্যদিকে এই 
শিল্পের ওপর নিভিশীল কারিগর, িল্পিগ্ণ বেকার হয়ে পড়েন। ot 


ইংরাজ শাসনে ভারতাঁয় কৃষি ব্যবস্থাও বিপ্থন্ত হয়। করভারে ভর্জারিত 
হয়ে কৃষককুল “চাষের জন্য চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ধণ গ্রহণ করেন, 


ভারতে ব্রিটিশ শান্তর প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৬৯ 


এবং ধখভারে জজ“রত হয়ে গড়ের । জমির ওপর প্রপ্গার স্বত্ব না থাকায় যখন 
তখন তাদের-জাঁমি থেকে উচ্ছেদ করা হত! নালগাষ লাভঙ্রনক হওয়ায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে 


'চামীদের নীলচাৰে বাধা করা হত। এনব কারণে কৃষক ও চাযাঁদের মনেও ব্রিটিশ 
বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয় । 


অনুশীলনী 

১।  ইংরাজদের সঙ্গে সিরাজ-উদ্‌-দৌলার- বিরোধের কারণ কী ? এই বিরোধের 
পরিণাম কী হয়েছিল? 

২। পলাশীর যুদ্ধ কেন হয়? এই যুদ্ধের ফল বর্ণনা কর। 

৩। ভারতের ইতিহাসে ১৭৫৭, ১৭৬৪ এবং ১৭৬৫, এই তিনটি মালের-গুরুত্ব-কী ?. 

৪। ভারতে ইংরাজ আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে- ইঙ্গ-মহীশুর প্রতিতবন্দিতার বিবরণ 
দাও। 

৫। ইরাজদের সঙ্গে মারাঠাদের মোট কয়টি যুদ্ধ হয়েছিল? এই সব যুদ্ধের-কারণ 
“ও ফলাফল বর্ণনা কর। 3 

৬। “অধীনতামূলক মিত্রতা” বলতে কী বোঝায়? এই নীতির প্রবক্তা কে? কে 
"প্রথম এই নীতি গ্রহণ করেন? ডা 

৭. ১৮১৮ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল: ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের অধিকারতুক্ত হয়? বি 

৮। সম্প্রধারণবাদী গভর্ণর জেনারেল কাকে বল| হয়? তিনি কীভাবে ভারতে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রপারিত করেন? i 

2 | ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। এই বিদ্রোহ কোথায় 
‘কোথায় বিস্তারলাভ করে? 

১০। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা কর। এই বিদ্রোহকে 
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা! সংগ্রাম বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ? 

১১। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফল কী হয়েছিল? 

১২। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ লাল__এই একশ বছরের ব্রিটিশ শাসনে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ভারতীয়দের অসন্তোষের কারণগুলি বর্মন কর। 

১৩। সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ২ 

(ক) বিদেরার যুদ্ধ কত খরা কার কার মধ্যে হয় 1 এই যুদ্ধের ফন কী হয়েছিন? 
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(গ) সলবই-এর সন্ধি কার কার মধ্যে হয়েছিল? এই সন্ধির শর্ত কী ছিল? 
(ঘ) সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকাযী কয়েকজন দেশীয় নৃপতির নাম কর। ! এই; 


বিদ্রোহের আগে আর কোন্‌ কোন্‌ বিদ্রোহ হয়? 


(ঙ) স্বত্ববিলোপ নীতি কে রচনা করেন? এই নীতির শর্তাবলী কী ছিল ?: 


(চ) সিপাহী বিদ্রোহের ফল কী হয়েছিল? 

১৪। উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্তস্থানগুলি পূরণ কর ₹_ 

(ক) সিরাজ ও ইংরাজের মধ্যে _ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। 
(খ) = খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে ।. 
(গ) হায়দার আলি ও টিপুর সঙ্গে ইরাজদের মোট __ যুদ্ধ হয় 
(ঘ) শেষ __ ছিলেন দ্বিতীয় বাজীরাও । 

(ড) = সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম বলি। 

(8) ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন ৷ 

১৫।_ নিম্নোক্ত ঘটনাবলী কালের ক্রমানুসারে সাজাও £ 
(ক) পণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 

(খ) বিদেরার যুদ্ধ < 

(গ) কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 

(ঘ) সিপাহী বিদ্রোহ 

(ও) পলাশীর যুদ্ধ 

(5) হ্যাঙ্গালোরের সন্ধি 

(ছ) ভারতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান 
(জ) শ্রীরজপত্তমের সন্ধি । 


¢ 


৬ ৮. অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী £ যুক্তবাদের যুগ 


যুগ ৪ মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখতে পাই কী ইউরোপের রা ব্যবস্থায় 
কী সমাজব্যবস্থায় ধর্মেরই প্রাধানা। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ থেকেই মানুষ 
আস্তে আস্তে ধর্মীয় পাঁরমণ্ডলের গণ্ডা অতিক্রম করে য্ান্তর পথ গ্রহণ করে। তখন 
থেকে মানব বিশ্বাস করতে শুর করল পাথবীতে যা কিছু ঘটে সবই অলোঁকিক 
বা আতপ্রাকৃত নয়। প্রতিটি ঘটনা ঘটে প্রাকাতিক নিয়মে, নাদর্ট কারণে । 
সুতরাং ঘটনার মুলে যে কারণ বর্তমান বা যে প্রাকাতিক নিয়মে ঘটনা ঘটে তার 
অনুসন্ধানের জন্য মানুষ তার ব্দাদ্ধ এবং মনীষা নিয়োজিত করল। এভাবে 
মানুষের ধর্ম-বশবাসের পাঁরবর্তে এল য্া্তব।দ বা বিজ্ঞান। অষ্টাদশ শতকের যা 
িছ7 চিন্তাধারা তার সব কিছুকে প্রভাবিত করেছে এই যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞান । সুতরাং 
এই যুগকে বলা হয় যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞানের যুগ । মান;ষের মনে য্ব্তিবাদের 
জন্মকাল থেকেই প্রচলিত সমাভব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক ব্যবস্থার বিরদ্ধে 
ইউরোপের জনমত জঃগ্রত হয় । এ থেকেই হয় বিপ্লব । অষ্টাদশ শতকের পাঁথবাঁতে 
এরকম তিনটি যুগান্তকারী প্র ঘটোছিল, যথা আমোঁরকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, শিল্প 
[বপ্নব এবং ফরাপা বিপ্লব । 
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ গণ শতাব্দীর শেষ দিকে কলম্বাসের 
আমোরকা আধব্কারের আগে এই বিশাল মহাদেশাটি পাঁথবীর অন্যান্য দেশের 
মানুষের অজ্ঞ।ত ছিল। এখানে তখন যারা বাস করত তাদের বলা হত “রেড 
ইয়ান । আমোরকা আবজ্কারের ফলে পাঁথবার অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে 
এর পাঁরচয় ঘটল ৷ এই দেশের চমৎকার জলবায়,,প্রক্াতির অফুরন্ত সম্পদ, বাসযোগ্য 
ভূমি ইত্যঁদতে আকৃষ্ট হয়ে ইংলণ্ডসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানুষেরা এখানে 
এসে বসাঁত স্থাপন করতে শুর; করে । আমেরিকার আদম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের 
সাধ্য ছিল না এই বিপ্রলসংখ্যক লোক সমাগমকে ঠেকানোর । প্রথম প্রথম এই 
নবাবিচ্কৃত মহাদেশে স্পেন, পোর্তুগাল, হল্য।“ড প্রস্তুতি ইউরোপাঁয় দেশগাল উপনিবেশ 
গড়ে তোলে! সপ্তদশ শতকে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যেও উপানবেশ স্থাপনের 
প্রচেণ্টা শর; হয়ে যায়। ফলে এখানেও দেখা যায়, ইউরোপীয় জাতিগদুলির মধ্যে 
উানবোঁশক প্রাতদান্দতা। শেষ পর্যন্ত অপর সকল জাতিকে হটে যেতে হয়। 
রঙ্গমণ্ে থাকে এবমান্ ইংলণ্ড । এরপর ইংরাজরা দ্রুত একটার পর একটা উপনিবেশ 
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গড়ে তুলতে থাকেন। ফলে অন্টাদশ শতকের মধ্যে আমৌরকায় তেরটি ব্রাশ 
উপানবেশ গড়ে ওঠে ৷ 

আমেরিকার স্বাধীনতা জংগ্রীম-৪ প্রথম অবস্থায় ইংরাজদের নানা প্রাতকুল - 
অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হত ৷. উপনিবেশিক যুদ্ধ ছাড়া, স্থানীয় আদম আঁধিবাসী 
রেড ই্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁরা এই মহাদেশে নিজেদ্বের একাধিপত্য স্থাপন 
করেন। প্রথম প্রথম ব্রিটিশ সরকার ওপানবোশকদের ব্যাপারে মাথা গলাতেন না। 
সরকারাঁ উদাসীনোর সুযোগ নিয়ে আমেরিকার ব্রিটিশ ওপানবোশকরা কিছুটা স্বাধীন 
মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন । তেরি উপানিবেশের প্রত্যেকটি স্ব-শাসিত হলেও এগুলির 
শাসন ব্যবগ্থা মোটামুটি একই রকম ছিল। তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
না. করলেও বাঁণিজোর স্বার্থে ইংলণ্ডের ব্রিটিণ সরকার ওপাঁনবোশকদের ব্যবসা- 
বাঁণজোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ইংলগ্ডের শিল্পকে বাঁচানোর জন্য 
উপানবেশগ্ীলতে কয়েকাঁট বিশেষ শিল্প স্থাপন 'নাঁষদ্ধ হয়। ইংলঞ্ডের জাহাজ 
ছাড়া অন্য কোনো দেশের জাহাজে উপনিবেখগীলতে পণ্য আমদানশ ও রপ্তানী করা 
যেত না; কয়েকটি বিশেষ পণাসাগ্রী একমাত্র ইংলণ্ডেই বিক্ি করার জন্য গপান- 
বোশিকরা বাধ্য থাকতেন ইত্যাদি । এই ধরনের নিষেধাজ্ঞায় ওপাঁনবোঁশকরা মাতৃভূঁমর 
স্রজাতীয় শাসকদের ওপর ক্ষুক্ধ হয়োছিলেন। 


কিন্তু মাতৃভূমির সঙ্গে তখন পর্যন্ত উপানিবোসিকডের প্রত্যক্ষ বিরোধ দেখা দেয় বি! 
তার কারণ ছিল। ভারতের মত আমেরিকাতেও উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে ইউরোপাঁয় 
শা্গালর মধ্যে প্রাতদ্বন্দ্িতা শর; হয় । এই প্রতিদ্বল্দিতায় শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল 
ফরাসী ও ইংরাজ। এই ইঙ্গ-ফরানণ প্রাতদবন্বিতার মোকাবিলা করার জন্য ইংরাজ 
ওপাঁনবেসিকদের মাতৃভাঁম ইংলশ্ডের উপর নির্ভর করে থাকতে হত। শেষ পর্যন্ত 
ইংরাজের হাতে ফরাসীদের পরাজয় হয় এবং ফরাসীরা আগোরকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য 
হন। এই সঙ্গে বিজয়ী ইংরাজ উপানবোশকদের মাতৃভুমি ইংলণ্ডের ওপর নির্ভর 
করে থাকার প্রয়োজনও ফুঁরয়ে যায়। পরস্তু ইউরোপে ফরাসীদের সঙ্গে সপ্তবর্ধব্যাপী 
ব্দদ্ধের (১৭৬৩ ) প্রচুর ক্ষরক্ষাতি মেটানোর জন্য 'বিলাতের ব্রিটিশ বর্তৃপক্ষ 
ওপাঁনবোশিকদের কাছে মোটা অংকের অর্থ আদায়ে উদ্যোগী হলে উপানবেশবাসীরা 
বাধা দেন। সরকার সে বাধা উপেক্ষা করলে তাঁদের সঙ্গে ইংল:ডর ইংরাজ কর্তৃপক্ষের 
সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে ৷ 


এই পারিস্থিততে . ওপনিবোশকরা তাঁদের. আঁধকার আমোঁরকার 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁথবী ৪ যংক্তিবাদের যুগ a৩ 


পাশ্চমাঞ্লে বাড়াবার চেষ্টা করলে ইংলণ্ডের কাছ থেকে বাধা আসে৷ বারবায় 
স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ ওপাঁনবোশকদের মধো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে। ) 

বিরোধের ক্ষেত্র যখন প্রপ্তুত্, তখন সমসাময়িক কয়েকজন ইংরাজ চিন্তানারকের 
“চিন্তাধারা ওপনিবেশিকদের মনে গভীর অনযপ্রেরণার সঞ্চার করে। লগ, হ্যারংটন, 
প্রমূখ ইংবাজ চিন্তানা়কদের রচনায় প্রকাশ পার প্রাতিটি মানুষের কয়েকটি মৌলিক 
অধিকার আছে, যেগুলি থেকে বাত করার অধিকার কোনো সরকারের নেই। 
আমেরিকার দার্শীনক টম।স জেফারদন, টম পেইন তো সরাসার বিদ্রোহ ঘোষণার 
মাধ্যমে ওঁপানবোশকদের দ্বাধীনতা লাভে উৎসাহিত করতেন । 

এই পাঁরাদ্থাততে ১৭৬৫ খস্টাব্দে ইংলণ্ডের পালামেন্ট ওপনিবোশকদের ওপর 
ক্যাপ কর নামে একট। কর চাপালে তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় । এই আইনের 
উদ্দেশ্য ছল সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধের ক্ষাতপরণ বাবদ অর্থ সংগ্রহ করা। ফলে 
আমোরকার উপানিবেশবাসীবা এই আইনের বিরদ্ধে তার প্রাতবাদ জানান এবং জোরদার 
মান্দোলন গড়ে তোলেন । 

আন্দোলনের চাপে শেষ প্য'ন্ত ইংরাজ কর্তৃপক্ষ স্ট্যাম্প কর প্রত্যাহার করে নেন। 
শকত্তু অচিরেই ইংলণ্ডের রাজগ্ৰ মচিব ট/উনসেণ্ড কাগজ, কাচ, চা প্রভৃতির ওপর নতুন 
শুল্ক ধার্ষ করেন | ক্রুদ্ধ গুপানবোঁশকরা আবার আন্দোলন শুর: করেন। ফলে 
“রাটশ কর্তৃপক্ষ ১৭৭০ খুস্টাত্দে একমাত চা ছাড়া অন্যান্য পণ্যের ওপর ধার্য শুল্ক 


বাতিল করে দেন । কিন্তু তাতেও বিরোধের নিচপত্তি হল না। উপাঁনবেশিকরা স্থির 
করলেন যে, ভাঁরা চায়ের ওপর ধার্য শুল্কও দেবেন না। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 


১৭৭৩ খস্টান্দে ইস্ট ইণ্ডিরা কোম্পানীর একাটি জাহাজ বোস্টন বন্দরে এলে কয়েকজন 
উপাঁনরেশবাসণ ইংরাজ রেড ইপ্ডিরানদের ছদ্মবেশে সেই জাহাজে উঠে চায়ের বাক্সগ্যাল 
সমুদ্রের জলে ফেলে দেন । 

এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজ! তৃতীয় জর্জ এবং প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ 
ভ্তমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেন। উপনিবেশগ্ীলতে ইংরাজ 
সৈন্য সমাবেশ করা হয়। তাঁদের ওপর শুর; হয় দমন পীড়ন, ও. অত্যাচার ॥ 
উপানবেশবাসারাও গাল্টা ব্যবস্থা নিলেন ১৭৭৬ খন্টান্দের ঠা জুলাই তেরোটির 
মধো বাঝোটি উপানবেশের প্রাানাধরা ফিলাডেলাঁফয়া শহরে এক বৈঠকে 'মালত হয়ে 
একটি ঘোষণাপত্র জারী করেন। এই বোষণাপন্রের সারমর্ম হলঃ সব মানুষই 


শা] 


৭৪ আধুনিক যুগের ইীতহাস 


4. ত 
সমানভাবে সঃট হয়েছে এবং তারা তাদের সৃচ্টিকভরি কাছ থেকে কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য 

নধগলনিত হঃ- 
অধিকার পেয়েছে। সৈই অধিকারগুলোের মধ্যে আছে জীবন, স্বাধনতা এবং 


সনখান্বেষণের অধিকার । «ই অধিকারগ্ুলোর সংরক্ষণের ভন্যই মানুষের মধ্যে 
প্রাতাণ্ঠিত হয় সরকার, যাদের ন্যায়সম্মত শা্তর উৎস হল শাসিডের সম্মতি টমাস 
জেফারস্‌ন প্রণীত এই ঘোহণাগ ভ্রটিই স্বাধীনতার ঘোঘপাপত্র (70601579105 of 
Independence ) নামে পাঁরচিত। 

১৭৭৫ খনাস্টাম্দে লেক্সিংটন *হরে ইংরাজ সৈন্য গুলি চালালে চারিদিকে আগুন 
জবলে ওঠ। উপনিবেশবাসীরা গে ওঠেন। শুর; হয়ে যায় আমেরিকার স্বাধাদতা 

টি 

সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সাত বছর ধরে চলেছিল। «ই স্বাধীনতা সপগ্রামে নবগঠিত 
আমোরিকার সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন জজ ওয়াশিংটন নামে এক শন্তিশালী ও প্রতিভাবান 


তরণ। তাঁর বলিষ্ঠ চ্ত্ত্ব ও রণকোঁশলের কাছে ইংরাজ সেনাপাত উইলিয়াম হো 
তা হা। ১৭৪৩ খানে হাইিএর সন্ধি” অনুসারে '্রচিণ সরকার 
আমেরিকার উপানিবেশগয়লির স্বাধানতা 


স্বীকার করে। এভাচ 
ফ্রন্টের (0... ) উদ্ভব হয়। বই নতুন রাষ্ট আমেরিকা 


আমেরিকার ও 


দর সাফল্যের কারণঃ প্রধানত জর্জ 
ওয়াশিংটনের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিভূ'ল র 


|) 


ণকোঁশল আমেরিকাবাসাঁদের জয়ের পথ প্রশস্ত 
করে দিয়েছিল। দুই দেশের দুর 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী £ য্ান্তবাদের যুগ qe 


িয়োছল ৷ িশাল আটলান্টিক মহাসাগর পাড় দিয়ে সুদুর ইংলণ্ড থেকে যুদ্ধসামগ্রী 
আমোঁরকায় আনা বেশ কণ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। ফলে নিয়মিত. 
সরবরাহের অভাবে ইংরাজ পক্ষে একাধিক সুদক্ষ সেনানায়ক থাকা সত্তেও তাঁদের 
অপেক্ষাকৃত দূর্বল প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়। এছাড়া একই সঙ্গে 
একাধক শাক্ত হথা ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ডের সঙ্গে লড়তে গিয়ে কারোও বিরুদ্ধে 
জোরদার আক্রমণ হানা ইংবাজদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এট।ও ওপানিবোশকদের, 
সাফল্যের অন্যতম কারণ । Y 

আমেরিকার স্বাধীনতা! সংগ্রামের ফলাফল ও গুরুত্ব 8 স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে উপানবেশবাসাঁদের সাফল্য পৃথিবীর বিভন্ন অঞ্চলের ওপনিবোশকদের 
উৎসাহিত করে। ফলে পরবর্তীকালে ভারতসহ সব দেশেই সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম শুর হয়ে যায় ॥ মানুষের কতকগ্রীল জন্মগত অধিকার ও সমদার্তার নীতির 
প্রীত আামোরকাবাসীদের বিশ্বাস অন্যান্য উপানবেশব।সাঁদের অন্তরেও সঞ্চারিত হয়। 
এভাবেই ি*বজুড়ে জাতীর চেতনার উন্মেষ ঘটে । স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরাজদের 
পরাজয়ের ফলে ইংলণ্ডের ওপাঁনবোশক বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষাত হয়। এই পরাজয় 
ভ্রিটশের উপনিবেশিক নাঁতিরও পারত ন সূচিত করে। তখন থেকে কেবল দমন, 
পাঁড়ন, শোষণের পারবর্তে ব্রিটিশ সরকার ওপানিবোশবদের প্রীতি উদার ও সাহফদুতার 
নীতি গ্রহণ করেন৷ এই য্ধে ফরাসীরা আমোরবাব।সাঁদের সহাষ্য করে তাদের জয় 
করলেও এতে নিজেদের রাজকোষ শুন্য হয়। ফলে ফরাসী জনগণের দরুদ্শা ও. 
অসন্তোষ বাড়ে । «ই অসন্তোষ ও আমোঁরকাব।সীদের সাফল্য ফরাসী রাজতন্ের 
বিরদ্ধে ফরাসীদের উৎসাহিত করে৷ যার ফলে ফরাসী বিপ্লব ঘঃটাছল I সবেপিি 
জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকায় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিজ্ঞ 
ইউরোপের রাষ্ট্র তির ক্ষেতে এক বিরাট পরিবর্তন সমচিত করে। 


[খ] ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লৰ 
(১) শিক্প-বিপ্নবের অর্থঃ অষ্টাদশ শতকের বিশ্বে আর একটি তাৎপর্য" 
ঘটনা হল ইংজণ্ডের [িশপণবপ্লব । বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে নানা দেশের 
যাত ব্যবস্থার উন্নাতর ফলে এবাদকে যেমম ব্যবসা বাঁণজা বদ্ধ পায়, 
plied নগর ও বন্দর গড়ে ওঠে। এ সবের ক্রমবর্ধমান চাঁহদা মেটাতে 
77 নি দেখা যায়! 'কস্তু গতানাঁতক উৎপাদনরীতর পক্ষে- 


এল আধ্:নিক যুগের ইতিহাস 


সে চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। ফলে মানুষকে নতুন উৎপাদন কৌশল, যন্ত্রপাতি 
নিম, কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির নেশায় পেয়ে বসে। সেই চেষ্টার ফলশ্রুতি 
হসাবে ধাঁরে ধীরে গড়ে ওঠে কলকারখানা, নীর্মত হতে থাকে নানা ধরনের আধুনিক 
যন্দ্রপা =, আবিক্কৃত হয় ইঞ্জিনে বাৎ্পীয় শক্তির ব্যবহার । এ সবের প্রয়োগ প্রথাঁসিদ্ধ 
শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট পাঁরবর্তন আনে । এই পারবর্তনকেই শিজ্প- 
ববপ্লব বলে। এই শিল্পাপ্রব প্রথম শুর হয় ইংলশ্ডে পরে ইউরোপের অন্যান্য 
দেশে এর দ্রুত বিস্তার হয়। 

শিল্পাৎপ্লবের আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডে ছিল গহাশিল্প। ব্যবসায়ীরা ক।রিগরদের 
কাঁচামাল যোগান দিত। কারিগর এবং তাদের বাড়ীর লোকজনেরা বাড়ীতে বসেই 
তৈরী করত নানা ধরনের শিল্পদ্রব্য। এ কাজে তারা ব্যবহার করত হাতে তৈরা ক্ষুদ্র 
যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম। তু এই পুরনো পদ্ধতিতে কাঁরগররা সব সময় কাজ পত 
না। যোগাযোগ বাবস্থা ভালো না থাকায় ব্যবসায়াঁরাও সব সময় তাদের কাঁচামালের 
যোগান দিতে পারত না। ফলে উৎপাদন মার খেত। অথচ চাহিদা ছিল ক্ৰমবৰ্ধমান । 
বাঁথর স্বার্থে নানা জায়গায় ছাঁড়য়ে থাকা কারিগরদের 
“একৰ এনে বড় ঘরে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আর কাঁচামাল দিয়ে আঁধক উৎপাদনে উৎসাহ 
দিতে লাগল। এভাবেই গড়ে উঠতে লাগল ছোট ছোট কারখানা । বলা বাহুল্য, 


এতে উৎপাদন আগের তুলনায় অনেকগডণই বদ্ধ পেল। এতেই শিক্স বিপ্লবের সূচনা 
হরোছিল বলা যায়৷ 


(২) কৃষিবিপ্রুৰ ৪ কাব ও শিল্প অঙ্গ ্রীভাবে জাঁড়িত। তাই শিলপক্ষেত্রে 
পাঁরবতন আসার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কাঁধ ব্যবস্থায়ও উল্লেখ যাগ্য পাঁরবর্তন এল। 
আগে বে কারিগর শিল্প্ব্য উৎপাদন করত সেই আবার তার জাম চাষ করত। সম্পূর্ণ 
₹ পদ্রণো প্রথায়, পুরণো যন্ত্রপাত দিয়ে চাষ করার ফলে কাঁধিক্ষেত্ে উৎপ।দনও ছিল 
যৎসামান্য । তাতে কোন রকমে চাষাঁর প্রয়োজন কিছ মিউত। ইংলশ্ডে এই কাষ 
ব্যবস্থা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চাল; ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব 
'কাঁবক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এল । শিল্পের প্রয়েজন মেটাতে গিয়ে কৃষকরা আখ, তুলো, 
রেশম প্রভাত অথকরণ ফসল উৎপাদনের দিকে মনোগোগ দিলেন । কারখানায় নতুন 
নতুন কৃষি যন্মপ।তির উদ্ভাবন হতে লাগল। বাম্পচালিত বহুমুখী লাঙল, বীঞ্জবোনা 
ও ফসল কাটা যন্তের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গ কাঁবপঞ্থীতরও আমুল পাঁরবর্তন সাধিত 
হল। জমিতে সার ব্যবহারের প্রচলন হওয়ায় উৎপাদনও. বদ্ধ পেল। কৃষিকাজ 
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লাভজনক হওয়ায় অনেক পাঁতত জাঁমতে চাষ-আবাদ হতে লাগল । একফসলী জমিতে 
একাধিক ফসল ফলানোর কাজ শুর হল । এ সবের ফল হল উৎপাদন বৃদ্ধি। সেই 
বাঁধত উৎপাদন দিয়ে দেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো সম্ভব হল ৷ কৃষি 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পরিরর্তন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রয়াসকেই এক কথার কৃষি: 
বপ্রব আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে । 

(৩) শিল্পের ক্ষেত্রে নানা আবিষ্কার ৪ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
ইংলণ্ড সারা বিশ্ব জুড়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে । বাণক ও বাবসায়ী 
গোষ্ঠী এই সব দেশ থেকে সন্তাদরে কাঁচ।মাল ইংলণ্ড আমদানী করে তা থেকে নানা 
শিল্প ও প্ণ্যসম্ভার তৈরী করে সেগুলিকে আবার চড়াদামে বিদেশের বাজারে বিক্রি 
করত ৷ এই ব্যবসায়ে লাভ ছিল প্রচুর! এই লাভের অংক আরো বাড়াবার জন্য 
ব্যবসায়ী তথা উৎপাদকদের চিন্তা হল কী করে কম সময়ে কম অর্থ বিনিয়োগের 
মাধ্যমে বেশী উৎপাদন করা যায়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির, জন্য ভারী আধ্দনিক 
যন্তপাঁত নিমাণের প্রয়োজন দেখা দিল । আর আমরা জান, প্রয়োজন থেকেই” 
আ'ক্কারের জন্ম । তাই' এই সময় থেকেই নতুন নতুন যন্তপাঁতর উদ্ভাবন হতে 
থাকল । এটা [িজ্প-বিপ্লবেরই অঙ্গ । 

জন কে ১৭৩৩ খস্টাব্দে চ্রাইং শাটল ( Flying Shuttle) নামে এক নতুন 
ফন আঁরছ্কার বরেন। এর ফলে অল্প সময়ে ও অল্প পারশ্রমে বেশী পরিমাণে; 


বাৎ্পগালত ইঞ্জিন 


হারপ্রণভসের স্পদীনং জেনি 
সূতো কাটা ও কাপড় বোনা সম্ভব হল ৷ ১৭৬৫ খনস্টাব্দে হারগ্রভস্‌ 'স্পণীনং জোন! 
নামে যন্তু আঁবচ্কার করেন । এই যন্তের সাহায্যে একজন শ্রামক এক সঙ্গে অটগাছ 
সুতো কাটতে পারত! ফলে কাজের গত আর পাঁরমাণ অনেবগণ বদ্ধ পেল ৮ 


চা আধুনিক যুগের ইতিহাস 


তাঁত শিল্পে আরও উন্নাত ঘটালেন রিচার্ড“ আকর্বাইট। আকর্রাইট ‘ওয়াটার-ক্রেম’ 
নামে এক জলচালিত যন্ত্র আবচ্কার করে জলশান্তর সাহায্যে যন্ত্র চালাবার উপায় 
উদ্ভাবন করেন । এই যন্নের সাহায্যে যে সুতো বেরতে লাগল তা আগের তুলনায় 

_ অনেক সর; ও শন্ত। এই আ'বদ্কারের জন্য ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ আাক'রাইটকে 
নাইট উপাধিতে ভূবিত করেন । হারগ্রভস-এর স্পীনং জোন এবং আকরাইটের 
ওরাটার ফ্রেম’ মিশিয়ে স্যামুরেল ভ্রন্পটন সুতো কাটার আর এক নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন 
করলেন। এর নাম দিলেন মিউল। ১৭৮৫ খস্টাব্দে এডমণ্ড কার্ট'রাইট ‘পাওয়ার 
'লংম' নানে জলস্রেত চালিত এক কলের তাঁত আবিৎ্কার করেন। এই সব আবিচ্চারের 
ফলে ইংলস্ডের বয়নাণল্পে অভূতপূর্ব উন্নাত ঘটে । 


এ পর্যন্ত কেবল বার; অথবা জলশান্তর সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালাখো হত। 
১৭১৯ খস্টাব্দে জেমস ওগ্রাটের বাৎ্পী় শান্তর আবহ্কার শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে 
ষগান্তর আনল ৷ আগে কাঠকয়লা পড়িয়ে চুলীতে লোহা গলান হত। এতে 
প্রচুর গাছপালা নষ্ট হত। পরে কোক করলার ছুলী জ্বালিয়ে আন্রাহাম ডারাব লোহা 
গলানোর পদ্ধাত আবচ্কার করেন । কিন্তু জেস ওয়াটের বাহ্পীর শক্তি আবিচ্কারের 
ফলে জাহ(জ, রেলগাড়ী, বড় বড় কল কারখ না প্রভততে এই শান্তর প্রচলন শুরু 
হয়। ইংল:ণ্ড একের পর এক গড়ে ওঠে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা । ১৮১৬ খস্টাব্দে 
হামফেঃ ডো'ভন '‘সেডাঁট লান্প' বা নিরাপদ বাত আঁবজ্কার করলে কয়লা খাঁনতে 
কাজ করা সহজ ও নিরাপদ হয়। 


দেশের বিভিন্ন স্থানে কলকারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পণা চলাচল বাড়ে । 
ফলে সারা ইংলণ্ড জড়ে রাস্তাঘাট নিমণি ও খাল খনন করা হয়। এ বিষয়ে উদ্যোগী 
[ছিলেন দুই ইংরাজ ম্যাকাডাম আর ব্রিণ্ডলে। বাট ফুনউনের বাঙ্পচালিত নোঁকা 
আবচ্কারের ফলে জনপথেও প'রবহণ ব্যবস্থার উন্নাত হয় । জজ স্টিভেনসন 
রেল_ীঞ্জিন আবিষ্কার করলে পথ পাঁরবহণ বাবন্থায়ও উল্লেখৰোগ। পারবতন আদে। 


(৪) শিল্পবিপ্পবের ফল £ শিল্পবপ্রবের ফলে ইংলণ্ডের সামাজিক অর্থনৈতিক 
রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রেই অভাবনীয় উন্নাত পারল'ক্ষত হয়। শিন্পাঁব্লবের ফলে 
সবচেয়ে বেশী লাভবান হন কলকারখানার মালিক, বাণক ও বা/বসায়াঁগোষ্ঠী। কম 
বানিয়োগের মাধ্যমে বেশী লাভ করা ছল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য । ফল হল 
শ্রামকৰের দ:ঃখ-দ;দশার বান্ধি। এদের নামমাত মতে, দাঁঘ‘সময় কলকারখানায় 
খাটতে হত। এরা রক্ষেতেই হিল মালিকদের দরানদাক্ষিণোর ওপৰ নিভণীল। 


[| 
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করকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশীর কুটির শিঞ্পগ্াঁল ধ্বংস হয়ে যায়। 
এই শিল্পে নিযুক্ত মানুষেরা বেকার হয়ে পড়ে এবং সামান্য মজুরীর আশায় শিক্পান্চ- 
-গঠ়ীলতে ভীড় জমাতে শর; করে । এই সব উপচে পড়া মাম:ষদের বসবাসের জন্য 
কলকারখানার আশসাশে শ্রামকৰের বসাত গড়ে ওঠে । এই বসতিগ্যাল ছিল যেমন 
অন্বাহ্থাকর, তেমান নোংরা । কারখানার কাজ ছিল একঘেয়ে । শ্রামকদের না 
ছল স্বাধীনতা বা কোনো চিন্তাবনোদনের খোরাক । ফলে একটানা কাজের চাপে 
এবং বৈচিন্রাহীন জীবনযান্রায় তারা যন্ত্রে পারণত হয়েছিল। দারদ্র ও বেকারত্বের 
সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ অনেক সময় সামানা মঞ্জুরীতে স্বীলোক ও কম বয়দ্ক 
ছেলেমেয়েদের কারখানায় নিযুক্ত করতেন । 

শিল্প বিপ্লবের ফলে ধনী ও দাঁরদ্র, পরীজপাঁত ও শ্রামক-_এদের মধ্যে পার্থক্য 
বেড়েই চলল । প্রথম প্রথম ছাঁটাই বা অত্যাচারের ভয় শ্রীমকরা মূখ খুলত না। 
শকন্তু ক্রমগত অত্যাচারে আঁতষ্ঠ হয়ে তারাও মুখ খুলতে শুর; করল। ফলে দেখা 
দল শিল্পে মণান্ত।: ক্রমশঃ দেই অশান্ত ছাঁড়য়ে পড়ল সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও । 


[গ] ফরাদী-বিপনব 


বিপ্লবের পটভূমি _দার্শনিকদের চিন্তাধার। £ অষ্টাদশ শতাব্দীর আর একটি 
উল্লেখধোগা ঘটনা হল ফরাপী বিপ্রব। এই বিপ্রবের পটভূমি ছিল [ভিন্ন ধরনের । 
এই বিপ্রবের লক্ষ্য যে কেবল ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের উচ্ছেৰ তা নয়। সে সময়ে ফ্রান্সের 
সমাজজীবনে যে অর্থনোতক শোষণ চলাছল তাকেও সমূলে উচ্ছেৰ করা। এ সময়ে 
 ফ্ান্সের সমাজবাবন্থায় ছিল দ!ট শ্রেণী-(১) আভঙ্জাত ও জাঙ্জকদের য়ে মৃ্টিসেয় 
সীবধাবাদী শ্রেণী এবং (২) সযোগ-সবিধাহাঁন সাধারণ মানুষ । স্ীবধাভোগী 
আঁভঙ্জাত শ্রেণীর মান[ধেরা সাধারণ লোকের সঙ্গে মিখতেন না; তাঁরা সংরম্য প্রাসাদে 
ননাঁণ্ন্ত আরামে দিন যাপন করতেন । "আর যাদের পাঁরশ্রমে তাঁদের উন্নাত তাদের 
উপর চালাতেন দমন, পীড়ন ও অতাগচার।, এই ধরনের মানব ছিলেন সংখ্যায় বেশী 
এদের মধ্যে আবার যারা কৃষক ও শ্রাম চ তাদের দ;রবন্থার অন্ত ছিল না । 

সমাজব্যবন্থার এই ধতনের বৈবমা, আঁবচার ও অত্যাচারের ফলে সাধারণ মধ্যাবত্ত 
এবং কৃষক ও শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে দারুণ ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার হয় । চারাদকে 


যখন এই ক্ষোভ আর অনান্তাষ পুঞজীভূত হচ্ছিল তখন ফ্রান্সের প্রগাঁতবাদী ভ্তেয়ার, 
অণ্টেকু, রুশো প্রমুখ কয়েকজন খ্যাতনামা চিন্তাবিদ: ও দার্শাীনকের আঁবভাব হয়। 


৮০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


তাঁদের চিন্তার ও লেখায় ফরাসী জনসাধারণের অভাব, অভিযোগ ও অসন্তোষ রূপ | 
পাঁরগ্রহ করে। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কতি নানা সমস্যার সমাধানও তাঁদের রচনায়. 


মৃত“ হয়ে ওঠে । 


ভলতৈয়ার 'ছিলেন ফ্রান্সে স্বাধীনতা ও প্রগাঁতর একজন প্রধান প্রবন্তা। সে সময়ে 
ফ্রান্সে যে সমস্ত আচার ও অত্যাচার চলছিল তার প্রতি তিনি জনসাধারণের দ্‌ষ্টি নর 


* ১ 


আকর্ষণ করেন। সমাজ থেকে সব রকমের অন্যায়, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের 


উচ্ছেদ সাধনই ছিল তাঁর লক্ষ্য । গাঁজরি দুনশীতও 
তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। সে যুগে জনসাধারণকে, 
এই সব অন্যার, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী করে তুলতে তাঁর মত সফলকাম আর কেউ. 
হননি ৷ ‘লৈটারস অফ দ্য ইংলিশ’ (Letters of 
the English ) হল তাঁর বিখ্যাত বই । 


মণ্টেকু আর একজন ফরাসী চিন্তনায়ক, যানি: 
বেশ কয়েক বছর ইংলণ্ডে কাটিয়ে সে দেশের 
গণতান্ত্ৰিক শাসনব।বস্থার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত 


হয়োছলেন। “স্পিরিট অফ দ্য লজ' ( Spirit of the Laws ) নামে. তিনি একবা নি 


বই লেখেন ৷ এই বই-এ তিনি রাজনীতিকে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করেন । মণ্টেস্কু 
স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচক 
ছিলেন। তাঁর রচনায় ব্যন্তি স্বাধীনতা, 
শাসন-সংভকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার 
দাবা সোচ্চার হয়ে ওঠে । 


রুশো ছিলেন এ যুগের আর একজন 
খ্যাতনামা দা্শীনক। তিনি প্রচার করেন, 
মান্য স্বাধীন সত্তা নিয়েই জন্মায় । বিস্তু 
তারপরই সে সবন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল 
আবদ্ধ হয়। সদতরাং মানুষের কর্তবা; হল, 
সেই শৃঙ্খল. ভেঙ্গে ফেলে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত 
স্বাধীন সত্তাকে পুনরদ্ধার বরা । তিনি আ 


£ও প্রচার করেন যে, জনগণই ইল রাষ্ট্রের: 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী  য্ুক্তিবাদের যুগ ৮১ 


সব শান্তর উৎস ৷ সুতরাং জনগণের ইচ্ছানূষায়ী রাষ্ট্র পারচালিত না হলে রাষ্ট্রনায়ক 
বা রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার জনগণের আছে! সামাজিক চুক্তি ( The 
9০০81097508) নামে রুশো একখানি বই লেখেন । এই বই-এ তান মানুষে 
মানুষে .সাম্যের কথা এবং জনগণের ' সার্বভৌম আঁধকারের কথা লিপিবদ্ধ করেন । 
রূশোর বৈপ্লাবক চিন্তাধারা ফ্রান্সে যে বিপ্লব এনোছল, ক্রমে তা সমগ্র পাঁথবীতে 
ছাড়ায় পড়ে । 

ফরাসী বিপ্লবের কারণ £ ফরাসী বিপ্রব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। 
এর পিছনে নানা কারণ বর্তমান ছিল। ফ্রান্সের সমাজব্যবন্থা ছিল সামন্তপ্রথা 
[ভীত্তক। এ সমাজ ব্যবস্থার ছিল দুটি শ্রেণী । আঁভজাত ও যাজকদের নিয়ে গঠিত 
সবিধাভোগা শ্রেণী এবং সুযোগ-সবধাহীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ মানুষ । 
সমাবধাভোগী আভিজাত শ্রেণীর মানুযেরা সংরম্য প্রাসাদে নিশ্চিন্ত ভোগাবলাসে 
দিনযাপন করতেন । আর যাদের পারশ্রমে তাঁদের উন্নাত তাদের ওপর 'নাবচারে 
চালাতেন দমন, পাঁড়ন ও অত্যাচার ৷ 

সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের বৈষম্য, অন্যায় ও অত্যাচারের ফলে সাধারণ মধ্যাবস্ত 
এবং কৃষক শ্রেণীর মধো দারুণ ক্ষোভ আর অসন্তোষের সব্ট হয়। এই সময়ে ফরাসী 
দার্শীনকদের চিন্তাধারা তাঁদের মনে গভীর রেখাপাত করে। ফরাসী জনসাধারণ 
{বিপ্লব মন্দে দীক্ষা গ্রহণ করেন । 

সমাজে যাজক ও আঁভজাত সম্প্রদায় কতকগ:ঁল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ 
করতেন ৷ তাঁদের আয় বিপূল প্রমাণ হলেও তাঁদের কোন কর দিতে হত না; অথচ 
আঁর্থক দুরবস্থা সত্তেও করের যাবতীয় বোঝা চাপানো হত দাঁরদ্র জনসাধারণের 
ওপর । এই কর আবার ছিল তন ধরনের ৷ জাঁমদারকে খাজনা দিতে হত, গীজাঁকে 
দিতে হত টাইন্থ' বা আয়ের দশমাংশ এবং রাজাকে ভূঁমরাজস্ব । এই ব্যবস্থার 
বিরছধেও প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। 

এ সময়ে ফ্রান্সে চলাঁছল বুরবোঁ বংশের শাসন। এই বংশের রাজা চতুদ্শ লুই 
[ছিলেন যেমন শাঁন্তশালা, তেমন স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হলেও {তান সুযোগ্য 
শাসক ছিলেন । তাঁর পরবর্তী“ রাজাদের আমলে ফ্রান্স এক গভর সংকটের মধ্যে 
পড়ে৷ রাজারা নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে দেশের কথা, প্রজাদের কথা 
ভাববার অবকাশ তাঁদের থাকত না। এমন কাঁ একশ পঞ্চাত্তর বছরের বুরবো বংশের 
শাসনকালে রাজারা একবারও ফ্রান্সের প্রীতীনীধ সভার আঁধবেশন ভাবেন নি । ফলে 


ঙ 


৮২. আধ্ঃনিক যুগের ইতিহাস, 


এই দেবচ্ছাচারী রাজতন্তের বিরদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং একসময় বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে। 

এ সময়ে ফরাসীদের সামনে ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম্মীদের আদর্শ ॥ 
অনেক ফরাসা সৈন্য এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। সেখানে তারা 

- স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফেরে এবং দেশের নির্যাতিত ও অবহেলিত 
জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা ও সামোর বাণী প্রচার করে তাদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা 
জাগ্রত করে । 

আরও একটি কারণ ফারসী বিপ্রবে ইন্ধন যোগায়। সেটি হল ফ্রান্সের অর্থ সংকট । 
এই অর্থ সংকটের সময় রাজা পণ্দশ লংই-এর উত্তরাধিকার’ হিসাবে রাজা যোড়শ লুই 
সিংহাসনে বসেন । কিন্তু পিতার মত ইনিও ছিলেন যেমন শত্তিহীন, তেমনি অযোগা ৷ 
একেই রাজকোয়ে অথভাব, তার ওপর রাজদরবারের আড়ম্বর ও বিলাসিতায় প্রচুর 
অথব্যয়ের ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। 

এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য রাজা শেষ পযন্ত ১৭৮৯ খস্টাব্দে, স্টেটস 
জেনারেল নামে ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার অধিবেশন ডাকেন । এটি ছিল ফ্রান্সের 
সরশ্রেণীর মানুষের নিবা্চিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সভা । 

১৭৮৯ খস্টাব্দের মে মাসে" ভাঙ্গাই-এর রাজপ্রাসাদে প্রাতানধি সভার অধিবেশন 
বগে। রাজার উদ্দেশ্য ছিল আক সংকট খোচনের জন্য এই সভায় িবাচিত 
প্রতিনিধিদের দরে নতুন কিছু করপ্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নেওয়া । কিন্তু সভার 
সদগ্যগণ তাঁদের বিভিন্ন ক্ষোভ, বিভিন্ন দাবাঁদাওয়া নিয়ে আলোচনা বরার জন্য 
পাঁড়াপাঁড়ি করতে থাকেন । রাজার ভীতি প্রদর্শনেও কোনো ফল হল না দেখে 
তিনি সভার অধিবেশন বন্ধ করে দেন। কিন্তু ৬তে বিরুপ প্রাতিকিয়া দেখা দেয়। 
প্রতিনিধি সভার সদস্যরা নিকটবত এক টোঁনস কোটে সমবেত হয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করেন যে দেশর নতুন শাসনতন্্ রচনার জন্য তাঁরা এক্যবদ্ধ প্রয়াস চালিয়ে যাবেন 
এবং যতদিন পর্যন্ত এই শাসনতন্ত্র রচিত না হয় ততদিন কেউ ভাসহি ছেড়ে যাবেন না। 
ইতিহাসে এই প্রয়াস টৌনস কোট শপথ নামে পরিচিত। 

সদস্যরা যখন টেনিস কোর্টে দেশের নতুন সংবিধান রচনায় ব্যস্ত সে সমর একদিন 
১৭৮৯ খ্‌ন্টাব্দের ১৪ই জুলাই প্যারিসের হাজার হাজার ক্রুদ্ধ জনতা শহরে হিংসাত্মক 
কাজকর্ম শুর করে দেন। এরা পরে শহরের মাঝখানে অবস্থিত বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ 
করে ধলিদাং করে। এই বাতিল দুর্গ ছিল রাজার যাবত'য় অন্যায় ও অত্যাচারের 
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কেন্দ্্থল ৷ এখানে বিনা বিচারে হাজার হাজার মানুষকে সারাজীবন বন্দী করে রাখা 
হত। এই দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের চ্েচ্ছাচারী রাজতন্ত তথা চ্বেচ্ছাচারী 
শাসনের অবসান সূচিত হল। 

প্রাতানীধ সভার সদস্যদের দাবী অনুযারী রাজা ষোড়শ লুই প্ট্টস্‌ 
জেনারেল'কে জাতণয় পাঁরষদ হিপাবে স্বীকার করে নেন ৷ নতুন সাবধানে সমারধা-, 
ভোগী শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিল বলে ঘোষিত হল। সেই সঙ্গে 
পরিষদ “মানবাধিকারের ঘোষণা” নামে ঘোষণাপত্র রচনা করেন । এই ঘোষণায় বলা 
হল, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং সকল 
মান্য এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে-আবদ্ধ। এভাবে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী, যা হল ফরাসী 
বিপ্লবের ম্মবাণী, তা এই ঘোবণাপত্রে ঘোষিত হল। এক কথায়, নতুন প্রণীত 
সংবিধানে রাজাকে রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে স্বীকার করে নেওয়া হল ; কিন্তু 
. আসল কর্তৃত্ব রইল জাতাঁয় পরিষদের নিবাঁচিত প্রাতানধিদের হাতে । 

জাতাঁয় পাঁরবদের এই সর্বময় কর্তৃত্ব রাজা যোড়শ লুই-এর কাছে অসহ্য মনে হয় । 
রাজার ক্ষমতা পুনরদদ্ধারের চেষ্টায় তান সপরিবারে ছদ্মবেশে দেশ থেকে পালাবার 
চেগ্টা করে ধরা পড়েন ৷ তাঁদের বন্দী করে প্যারিসে আনা হয়। ফরাসী জনগণের 
মনে এরকম একটা সন্দেহ আগে থেকেই ছিল যে ক্ষমতাচ্যুত রাজা কোনো বিদেশী 
শান্তির সাহায্যে নিজেতা ক্ষমতা পদনরদ্ধারের চেষ্টা করতে পারেন। রাজার পলায়নে 
তাঁদের সন্দেহ আরও গভীর হয় । এরপর ১৭৯২ খস্টাব্দে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার সহায়তায় 
ফ্রান্স আক্রমণ করলে রাজার বিরদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। 

এই সময় ফ্রান্সে ‘জ্যাকোবন’ নামে একদল চরমপন্থীর কার্ধকলাপ বাঁধ পায়। 
- তারা রাজতন্দের অবসান ঘটিয়ে দেশে সাধারণতল্্ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুর; করেন । 
. এদিকে বিপ্লবীদের সামনে. আর এক নতুন বিপদ দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ 

ইউরোপের অন্যান্য দেশে আসতে পারে এই ভয়ে ইউরোপের রাজারা ফরাসী বিপ্লবের 
গতি র;দ্ধ করতে বদ্ধ পারকর হন। হল্যাণ্ড, স্পেন, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া একযোগে 

এ বিপ্লবী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে। ১৭৯২ খস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের সঙ্গে 
আপ্টিরা ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফরাসী বিপ্লবীদের মনে সন্দেহ হয় যে রাজা 
তাঁর ক্ষমতা প্রুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর শ্যালক অস্টির়ার রাজার সঙ্গে বড়ধন্ লিপ্ত 
আছেন। তাই ধিপ্লবারা তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ আনেন ৷ ন্যাশন্যাল 
কনভেনশন নামে এক অধিবেশনে {মিলিত হরে তাঁরা একটি সংশোধিত সংবিধান রচনার 
মাধ্যমে দেশ থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ফ্লানসকে প্রজ্জাতন্ত্রুপে ঘোষণা বরেন। 


8৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


জনগণের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে রাজা ও রাণীর শিরশ্ছেদ করা হয় ( জানুয়ারী, 
২১, ১৭৯৩ খুঃ)। 

রাজার মুত্র পর ফ্রান্সে শর, হর চরমপন্থী কার্যকলাপ ৷ চরমপন্থীঁদের নেতা 
রোবস্‌পায়র দেশে বিভীষিকার রাজত্ব ( Reign of Terror ) প্রতিষ্ঠা করেন। 
বিপ্লব বিরোধী সন্দেহে বিনা বিচারে হাজার হাজার মানুষের শিরশ্ছেদ করা হয় । 
‘কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক রোবসূপাঁয়র নিজেও জনরোষ থেকে রেহাই পান নি। 
তাঁর অত্যাচারী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে পদচ্যুত ও তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। এই 
সঙ্গে ফ্রান্সে বিভীষিকার রাজত্বের অবসান হয় । 


এরপর ১৭৯৫ খস্টাব্দে ফ্রান্সে মধাপন্থাদের চেষ্টায় আর একটি নতুন সংবধান 
চাল; হয় । এই সংঁবধান 'ডাইরের+” (Directory ) নামে পরিচিত । কিন্তু এই 
নতুন শাসনব্যবস্থাও ফারসী জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ফলে নতুন মধাপন্থী 
সরকারও জনগণের অপ্রিয় হয়ে ওঠেন । এই সময় অনেক দেশ জোটবদ্ধ হয়ে ফ্রান্সের 
বিরদ্ধে আক্রমণ হানার জন্য প্রস্তুত হলে ফ্রান্স আবার গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে । 
এই সংকটফালে যান ফ্রান্সের হাল ধরেছিলেন তাঁর নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট“। 

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ৪ ১৭৬৯ খস্টাব্দে ভূমধ্যসাগরের কার্সকা দ্বীপে 
নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসের সামারক 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করার পর মাত্র সতেরো বছর বয়সে 
তিনি ফরাসী দেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ফরাসী 
বিপ্লবের সময় ইউরোপাঁয় শান্তজোট ফ্রান্স আক্রমণ করলে 
তিনি তাদের পরাজিত করেন। এরপর ইতালির বিভিন্ন 
ধখণ্ধে জয়লাভ এবং মিশর অভিযান শেষ করে তিনি দেশে 
ফেরেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে ডাইরেষ্টরী শাসন জনসাধারণের 
বেশ অপ্রর হয়ে উঠলে নেপোলিয়ন ডাইরেষ্টরী শাসনের 
অবশান ঘাটয়ে ১৭৯৯ খস্টাব্দের ৯ই নভেম্বর কনসালর॥গে দেশের শাসনভার গ্রহণ 
করেন। তাঁর নতুন শাসনব্যবস্থা কনস্ম্যুলেট ( Consulate ) নামে পাঁরচিত | 

কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ন বৈদোশক আক্রমণ প্রতিহত করে এবং দেশের 
অভ্যন্তরাঁণ বিশঞ্খলা দুর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি কতকগুলি 
সংস্কারের কাজে হাত দেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তানি অনেক বিদ্যালয় ও সামরিক: 
শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। পোপ-এর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করে তিনি ফ্রান্সে 
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ক্যার্থালক চার্চের পুনঃপ্রাতিষ্ঠা করেন ॥ কিন্তু চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্তণে 
শনয়ে আসা হয় । দেশের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দুর করে তিনি এক শক্তিশালী 
শাসন-ব্যবস্থার প্রাষ্ঠা করেন ৷ [তানি 'ব্যাত্ক অফ ফ্রান্সা-এর প্রতিষ্ঠা এবং মাদ্রানীতির 
সংস্কার করে দেশের অর্থনীতিকে পঢ়নরায় সজীব করে তোলেন ৷ দেশের রাস্তাঘাটের 
সংস্কার, সেতুর উন্নতিসাধন, খাল খনন, সমুদ্র বন্দরের উন্নতি সাংন করে দেশের 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বৈদোশক বাণিজ্যের উন্নাত ঘটান ৷ কষিব্যবস্থার আধ্মনিকী- 
করণ ও উন্নতির ওপরও তিনি জোর দেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি 
“নেপোলিয়ন সংহিতা” (Napoleon 0০৫9)।. ফ্রান্সের আইন-কানুনগ্লিকে 
শবধিবদ্ধ করে নেপোলিয়ন এই সংহিতা প্রণয়ন করেন। এই সংহিতার আইনের 
চোখে সকলেই সমান এই নাতি প্রাতষ্ঠিত হয় । 


নেপো্লয়ন ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর এই বিপ্লবের 
বাণ! স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বকে সার্থকভাবে কার্ষে রূপায়িত করে তান 
ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে দৃঢ় ভীত্তভী'মর ওপর প্রাতিষ্ঠিত করেন । বিস্তু কনসালরূপে 
তান যে পথ অনুসরণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তান সে পথ থেকে অনেক দুরে 
সরে গিয়েছিলেন । উচ্চাশার বশবতাঁ হয়ে তান ১৮০৪ খস্টাব্দে ফ্রান্সে আবার 
রাজতন্রের পুনঃঞ্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে “সম্রাট নেপোলিয়ন’ নাম ধারণ করেন। 
এরপর শুর; হর তাঁর দিগ্বিজয়, উদ্দেশ্য সমগ্র ইউরোপ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য 
প্রাতণ্ঠা করা । 
৷ নেপোলিয়ন একের পর এক আস্ট্িয়া ও প্রা।শিয়াকে পরাজিত করে এ দই দেশের 
ওপর প্রভুর স্থাপন করেন । তারপর অগ্রসর হন রাশিয়ার দিকে। ১৮০৭ খস্টাব্দে 
রাশিয়া পরাস্ত হয়ে সান্ধি করে । স্পেন ও ডেনমার্কও নেপোলিয়নের পদানত হয়। 
১৮০৫ থেকে ১৮০৮ খস্টাব্দ__এই চার বছরের মধ্যে ইংলণ্ড ও রাশিয়া ছাড়া 
ইউরোপের প্রায় সব দেশই নেপোলিয়নের অধিকারে আসে। 


ইংলণ্ড বরাবরই নেগোিয়নের শন ছিল। নৌষুদ্ধে নেপোলিয়ন একবার 
ইংলণ্ডের কাছে পরাজিতও হয়োছলেন ৷ সম্রাট হবার পরও ইংলণ্ড জয় করা তাঁর 
পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। স*তরাং তান ইংলগ্ডের বাণাঁজ্যক স্বার্থে ঘা দিয়ে 
তাকে শায়েস্তা করতে চাইলেন। এতে ফল হল বিপরীত। স্পেন ও পর্তুগ/ল-এর 
স্বার্থ ক্ষন হওয়ায় এই দুই দেশ নেপোলিয়নের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। 
হানেকাঁদন যদ্ধ চলার পর নেপোলিয়ন পরা্গিত হন। সম্রাট [হিসাবে এটাই তাঁর 


৮৬ আধ্লানক যুগের ইতিহাস 


প্রথম পরাজয় । এরপর ১৮১২ খস্টাব্দে তিনি সাম্ধ-চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ 

করেন কিন্তু প্রাথমিক কিছ; সাফলোর পর প্রচণ্ড শীত, খাদ্যাভাব এবং রাশিয়ার 
প্রবল প্রাতরোধের ফলে নেপোিয়নের অপরাজেয় বাহিনী পরাজিত হয়। এতে 
উৎসাহিত হয়ে অস্ট্রিয়া, প্রাশিরা এবং অন্যানা ইউরোপায় দেশ মিলিত হয়ে * 
নেপোলরনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় । অনেক যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত ১৮১৪ 

j -খস্টাব্দে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটে । পরাজিত সম্রাট এতও হতোদ্যম না" হয়ে 
১৮১৫ খস্টাব্দে ইংলণ্ডের বিরদ্ধে যুদ্ধ জয়ের শেষ চেষ্টা করেন ।. কিন্তু ওয়াটারলঃ'র 
রণাঙ্গনে তান ইংরাজ বাহনীর নিকট চুড়ান্তভারে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে 
বাধ্য হন । তাঁকে বন্দী করে সেপ্ট হেলেনা দ্বীপে নিবাঁসত করা হয়। সেথানেই 
১৮২১ খস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে । 


ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল £ জণ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীর ? 
ইতিহাসের এক স্মরণীর ঘটনা ৷ এর ফলে দেশের অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় যে] 
বিশেষ সযোগ-সবিধা ভোগ করত তা উঠিয়ে দেওয়া হয়। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে 
অভিজাত শ্রেণী, যাজক, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রামক সকলেই রাষ্ট্রের পজারগে ক্বানুত 
হয়। ফরাসী বিপ্লবের বাণী স্বাধীনতা, সামা ও সৌদ্রাতৃ্ 'সারা পাঁথবাঁর জনচিনতে 
আলোড়ন তোলে । ফলে দেশে দেশে শুর; হয়ে যায় স্বেচ্ছাচারী রাজতন্জ এবং 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী $ যুণ্ডিব।দের যুগ ৮৭ 


সাগ্জাবাদী শান্তির বিরদ্ধে সংগ্রাম । বিপ্লবের আর এক আদর্শ জাতীয়তাবাদ ও 
দেশপ্রেম সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে। এর ফলে ইতালী ও জামনিঁ প্রভৃতি দেশে 
জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। 

গণতা'ল্ক চেতনার উন্মেষ ফরাপী বিপ্লবের আর এক শুভ ফল । এই বিপ্লবের 
মধ্যে য়ে ঘে।ষিত হল প্রত্যেক জাতিরই তার নিজের শাসনব্যবস্থা থাকবে ; সেই 
শাসনব বস্থায় অংশ নেবে জনগণ অথবা তাদের নিবচিত প্রাতানাধিরা । জনম্বাথেই 
পারচালিত হবে সেই শাসনব্যবস্থা । এই গণতান্ত্ৰিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদের 
আদর্শ কালে বহ:দেশে সম্প্রস।রত হয়ে সে সব দেশের ম.ন'ষকে প্রভাবিত কবে । 


অন্ুুশীলনী 
১। 'যুক্তিবাদের যুগ কাকে বলে? অষ্টাদশ শতাৰদীকে কেন বি্বের শতাব্দী 
বলা হয়? 
২। উত্তর আমেরিকায় কীভাবে ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল? এই টিটি 
সংখ্যায় ক'টি? প্রথম প্রথম ইংলণ্ডের সঙ্গে উপনিবেশিকদের সম্পর্ক কেমন ছিল? 
৩। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণগুলি বর্ণনা কর। 
৪। কীভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জন্ম হয়? 
৫1 স্বাধীনতা সংগ্ৰামে উপনিবেশিকদের সাফল্যের কীরণ কী? 
৬। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও গুরুত্ব বর্ণনা কর। 
৭1 “শিল্প বিপ্লব’ কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? এর আগেকার ইংলগ্ডের অবস্থা 
নেম ছিল! কীভাবে এই বিপ্লবের সুচনা হয়? 
ইংলণ্ডের রুষিক্ষেত্রে কীভাবে বিপ্লব আসে? 
: শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন আবিফার ও আবিষ্কারকদের পরিচয় দাও । 
ইংলগ্ডে শিল্প বিশ্বের ফল কী হয়েছিল ? 
ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারা কীভাবে দেশের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল? 
ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি বর্ণনা কর। কীভাবে এই বিপব শুরু হয়? 
বিপ্লব চলাকালে ফ্রান্সের রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিবরণ দাও । 
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কীভাবে ফ্রান্সের সম্রাট হন? তীর পরিণতি কী 


৮ 

al 
১০। 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 


1 
ফরাসী বিশ্বের স্থায়ী কল কী কী? 


১৫। 


৮৮ আধ্বীনক যুগের ইতিহাস 


১৬। সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ 

(ক) জর্জ ওয়াশিংটন কে ছিলেন? তীর কৃতিত্বের বিবরণ দাও । (খ) আমেরিকার 
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণটি কী? (গ) শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ইংলণ্ডে শিল্পের 
অবস্থা কেমন ছিল? (ঘ) শিল্প বিপ্লবের কলে কারা সর্বাধিক উপকৃত হয়েছিল? 


(ড) স্টেটস্‌ জেনারেল কী? কী উদ্দেশ্যে কে এর অধিবেশন ডাকেন? (চ) ফ্রান্সের ' 


জাতীয় সভা যে সংবিধান রচনা করেন, তার মুখ্য বিষয় কি ছিল? (ছ) ফ্রান্সে 'ত্রাসের 
রাজত্ব’ কে কিভাবে শুরু করেছিলেন? তীর পরিণতি কী হয়েছিল? (জ) নেপোলিয়নের 
সংস্কারগুলি বর্ণনা কর। 

১৭। টীকা লেখ: (ক) রেড ইণ্ডিয়ান $ (খ) ফিলাডেলফিয়ায় স্বাধীনতার 
ঘোষণা পত্র. (গ) মানবাধিকারের ঘোষণা) (ঘ) নেপোলিয়ন . সংহিতা) (ড) 


ওয়াটারুলুর যুদ্ধ। 
১৮।. নীচের আবিদ্ধারগুলির পাশে আবিদ্ধারকের নামগুলি ঠিকমত সাজিয়ে লেখ । 

আবিষ্কার আবিষ্কারক 
ফ্লাইং শাটল্‌ স্টাীভেনশন 
ওয়াটার ফ্রেম হারগ্রীভস 
্পীনিংজেনি হামফ্রে ডেভি 
পাওয়ার লুম জন কে 
ষ্টীম ইঞ্জিন আর্করাইট 


সেফটি ল্যাম্প কার্টরাইট 


7 ৪ ৯: ইউরোপ- ফরাসী বিপ্লবের পরে 

(ক) জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ৪ ফরাসী 
শরপ্লবের অন্যতম দুটি ফল হল ইউরোপের প্রায় প্রাতাটি দেশে জাতীয়তাবাদ এবং 
গানতান্ত্িক চেতনার উন্মেষ । এ সব দেশে শুর; হয় জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন। কিন্তু নেপো।লিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপীয় রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার 
লেন তাঁরা ছিলেন ঘোরতর বিপ্লব-বিরোধী প্রতীক্রয়াশীল শাল্ত। উদারনৈতিক 
আদর্শের সঙ্গে প্রাতীকিয়াশীল বা রক্ষণশীল মনোভাবের আবরাম সংগ্রাম, এই হল 
শবপ্লবোত্তর ইউরোপের পরী্থিত। এই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ ও গণতব্বেরই 
জয় হয়োছিল। 

১৮১৫ খস্টাব্দে -ওয়াটারলঃর যুদ্ধে নেগোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপের 
রাষ্্্নায়কগণ ভিয়েনায় এক বৈঠকে গলিত হন। এই বৈঠক ভিয়েনা সম্মেলন 
নামে পাঁরাচিত। এই বৈঠকে যোগদানকারা ব্যান্তদের মধো ছিলেন প্রাশয়ার রাজা 
তৃতীয় ফ্লেডা'রক উহীলয় ম, রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার, ইংলণ্ডের মন্তী 
ফরাসী মন্তী টোলরাঁ এবং আস্টুয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিখ। এ'রা 


সকলেই চেয়োছলেন নিজ নিজ ক্বার্থ সরাক্ষত বরে ফরাসী বিপ্লবসহ যে কোনো 
তই এদের লক্ষ্য হল ফরাসী 


গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অওকুরেই {বিনষ্ট করতে। 
{বিপ্লবের আদর্শ এবং সেই বিপ্লবজাত অবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ইউরোপীয় 
দেশগুলিতে আবার দ্বেচ্ছাচারী-ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা কায়েম করা । এই 
লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁরা কয়েকটি নীতি প্রণয়ন করেন। এই নীতিগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল ‘ন্যায্য আঁধকার' ৷ এই নীতির অর্থ হল, ফরাসী বিপ্লবের আগে 
যে যে রাজবংশ যে সব অঞ্চলে রাজত্ব করাছলেন তাঁরা সেই সব অগ্চলের শাসন ক্ষমতার 
আঁধকারণ হবেন । এই নীতির মুখ্য প্রবন্তা হলেন প্রিন্স মেটারনিখ। এই নাত 
অনুযায়ী ধর্ম ভাষা রীতিনগীতির দিক থেকে প্রচুর আমল থাকা সত্তেও বেলাজয়ামকে 
হলাাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারণ বুরবোঁ রাজবংশকে ফ্রান্সের 
বসংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আস্টরা, ইতালি ও জার্মনীতে শাসককুল আপন 
কর্তৃত্ব ফিরে পায়। 

এতেও তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। এইসব রাজ্যে নিজেদের আধকার 


স্থায়ী করার জন্য তাঁরা কার্যকর ভূমিকা নিলেন। ১৮১৫ খস্টোব্দে আসিয়া, রাশিয়া, 


ক্যাসেল-া, 


৯০ আধ্যানক যুগের ইতিহাস 


প্রাশিয়া এবং ইংলণ্ড এই চারটি দেশের মধ্যে চতুঃশান্ড মৈত্রী (Quadruple Alliance) 
চনত স্বাক্ষারত হল । এই চুন্তির উদ্দেশ্য হল য'দও এ চারশান্তর াঁলত উদ্যোগে 
ইউরোপের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, আসলে এই সংস্থা ছিল গণতাদ্তিক ও. 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘোর [বিরোধী 1 ম্ান্তকামী মানুষের যে কোনো 
আন্দোলনকে শু করে দেওয়। ছিল এই মৈত্রী চান্তর উদ্দেশ্য ৷ 


সে সময়ে ইউরোপের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য বিস্তার করোছলেন 
অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্ন মেটারনিখ। বাস্তবিক পক্ষে, ১৮১৫ খস্টাব্দ থেকে 
১৮৪৮ খস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের রাজনীতিতে তানি এতই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন 
যে এঁ সমকালকে ইতিহাসে 'মেটারানখের যৃগ’ বলা হয়। মেটারনিখ ভালভাবেই 
উপলা্ধি করেছিলেন যে বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন সাংস্কীতিক মানুষ 
নিয়ে গঠিত অস্ট্রিয়ায় একবার যাঁদ জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রবল হয়ে 
উঠে তাহলে আর এই সাগ্রজ। টিকিয়ে রাখা ফাবে না। আবার ইউরোপের অন্য 
কোনো রাজো যাঁদ বিপ্লবের প্রসার হয় তাহলেও তার প্রভাব অস্ট্রিয়ার রাজনীতিতে 
এসে পড়তে পারে ।. তাই তিন নানা দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু আঁ্ট্রয়া 
নর সমগ্র ইউরোপ থেকে. গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করতে 
চেয়েছিলেন ৷ এজন্য তিনি নানা দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ছাত, শিক্ষক, ব্যাদ্বজীবী 
প্রভীত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেন ॥ ইউরোপকে 
ফরাসী বিপ্লবের আগের অবস্থায় কিরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সমস্ত প্রকার জাতীয়তাবাদী 
ও গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ দমন করে নিজের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করাই ছিল মেটারনিখের 


এইসব ব্যাবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য । তাঁর এই প্রণালী মেটারানখ পদ্ধাত নামে 
পারাচিত। 


কিন্তু কী চতুঃশত্তি মৈত্রী কী মেটারনিখ পদ্ধতি কোনোটিই জাতীয়তাবাদ ও 
গিশতন্রের প্রভাবকে ঠোঁকয়ে রাখতে পারোন। ইউরোপের রাজননীতিতে জাতীয়তাবাদ 


৯ গান বনাম স্বেচ্ছাচারী ও প্রাতীয়াশীল শক্তির সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত প্রথমটি 
জরয্য্ত হয়। 


খে) ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণভন্তের জয়ঃ ভিয়েনা সম্মেলনে 
এবং তার পরবাঁকালে যে সব নাত গ্রহণ করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল সবশ্ভি 
নিয়োগ করে ইউরোপের জাগ্রত জনগতকে দাবিয়ে রাখা । কিন্তু এই প্রচম্টা দা্ঘদন 
স্থায়ী হয়নি! দমননীতি উপেক্ষা করে জাতীয়তাবাদী উদ্বারপন্থীরা গোপনে 


ইউরোপ- ফরাসী বিপ্রবের পরে ১১ 


. ইউরোপের সর্বত্র তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের কর্মপদ্ধাতি 
এবং চিন্তাধারা ক্রমশই ইউরোপের সাধারণ. মানহ্যকে প্রভাবিত করে । ফলে গণচেতনার 
উত্তরোত্তর প্রসার ঘটতে থাকে । এই গণচেতনার দুটি ধারা । এক, উদ্বারনৈতিক বা 
গণতান্পিক চেতনা, যার লক্ষ্য এমন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাতে জনগণ অধিক: 
সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারে । দুই, জাতীয়তাবাদ, 
যার দ্বারা জামনি, ইতালীয় জাতসমূহ এঁক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন .করতে পারে ৷. 
কলমে উদারনৈতিক শান্তর সংগে প্রতিক্রিয়াশীল শান্তর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে ৷ ফ্রন্সে 

দ্বৈরাচারী শাসনের অবসানের দাবী সোচ্চার হয়। বেলাঁজয়াম হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে । সেই বিদ্রোহ ছাড়িয়ে পড়ে ইতালি, জানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী 
প্রভৃতি দেশে । নানা দেশের মন্তকামী জনসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অবসান 

ঘটিয়ে জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রাতষ্ঠার জন্য জোরদার আন্দোলন শর 

করেন । ১৮১৫ থেকে ১৪৪৮ খ্‌স্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের 

রাজনগাঁত এই আন্দোলনের দ্বারা আবার্ত'ত হয়। এই ্ষেত্র ইতালি ও জামানীর 
এক্য আন্দোলন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । : 


ইতালির এক্য আন্দোলন ঃ ইতালির রেনেসাঁসের জণ্মভুম হলেও উনিশ 
শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একটা দেশ রূপে পারাচত ছিল না। ইতাঁল নামে একটা 


ভৌগোলিক অণ্চল কতকগনীল ছোট ছোট রাজ্যে {বভন্ত ছিল। 


নেপোলিয়ন ইতালি জর করে ইতালিকে ফরাসী সাম্রাজোর অধীনে আনেন ॥ 
তান ইতালির পোপ অধিকৃত অঞ্চল নিজের শাসনাধীনে এনে উত্তর দাক্ষণ ইতালি 
থেকে যথাক্রমে, আস্ট্রিরা ও স্পেনীয় রাজবংশের শাসনের উচ্ছেদ সাধন বরে এই সব 
ছোট ছোট রাজাকে একই শাসনাধাঁনে নিয়ে আসেন । এই সব অধিকৃত অণ্ুলে তিনি 
একই ধরনের শাসন-ব্যবসন্থা ও আইনকানুন প্রচলন করেন । এ ছাড়াও তি ইতালিতে 
নানাবিধ সংস্কার সাধন করে ইতালীয়দের মধ্যকার {বিভেদ দূর বরে এক জাতীয় 
সংহতি স্থাপন করেন। এইসব কারণের ফলে ইতালির মানুষ বুঝতে পারে, 
পারস্পারিক ভেদাভেদ ভুলে এক্যবদ্ধ হতে পারলে তারা কণ অভাবনীয় উন্নাত করতে, 


পারে । 
{কজ্তু ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত “ন্যায্য আধকার' নাতি অনুযায়ী ইতালীকে 
আবার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয়। বিপ্লবের পূর্বেকার অবস্থায় ইতালির 


যে অংশ যে রাজার শাসনাধীনে ছিল সেই রাজা তাঁর আধকার ফিরে পান ॥ 


৯২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


-আস্টয়া ইতালির উত্তরে এবং ফ্রান্স দাক্ষিণ অংশে নিজেদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত - 
করেন। 

কিন্তু ইতালীরদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে বেশশীদন দিয়ে রাখা ইউরোপাঁয় 
শান্তিগোষ্ঠাঁর পক্ষে সম্ভব হয় দিন । খুব শাঁঘই ইতালির জনগণ স্বৈরাচারী পরশাসন 
মেনে নিতে অদ্বীকার করে গণতদ্দ, এক্য ও স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক আন্দোলন 
সুরু করেন৷ 

সংগঠিত শাল্তর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি-সামথণ প্রথম প্রথম 
ইতালীয়দের ছিল না। তাই প্রথম প্রথম. জাতাঁয় আন্দোলন সন্ম্রাসের পথ ধরে এাগয়ে 
চলে। ইতালীতে কার্বোনারি নামে এক গ্প্ত সাঁমতি এই জন্াসবাদী আন্দোলন 
শুর করেন। “কারেনারি’ শব্দের অর্থ কাঠকয়লা পুড়িয়ে অর্থ কাবেনারিদের 
্ধমাঁর নীতি অনুযায়ী কাঠকয়লা পোড়াতে হত বলে তাদের এরুপ নামকরণ হয় । 


সন্মাসবাদী আন্দোলনে কাবেনারিরা আশানুরূপ সাফল্য অন করতে পারেন নি। 


এর পরবর্তী পায়ে ইতালির এক্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যাঁরা 'সে দেশের এক্য 
প্রমাপকে জয়যুক্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন ইতালির তিন খ্যাতনামা বিপ্লবী ম্যাংপনী, 
।কাভুর'ও গ্যান্িবত্ডী। 


জোসেক ম্যাৎসনী ছিলেন ইতালির একজন সফলকাম জননায়ক। ইতালি 


থেকে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইতালিকে এক স্বাধীন এক্যবদ্ধ রাস্টররুপে 

= গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য । এই লক্ষ্য 
পচরণের জন্য তিনি ‘তরুণ ইতাল’ ( Young 
Italy ) ন/মে এক জাতীয় দল গঠন করে এই 
দলের সদস্যদের বিপ্লবের আগ্মিমন্লে দীক্ষা 
দান করেন। ম্যাতসনীর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর 
ইতালি থেকে আস্ট্য়ার শাসন উচ্ছেদ করে 
দেশকে এক্যবদ্ধ করা। কিন্তু আস্টিয়ার 
সামরিক শান্তর কাছে বিদ্রোহীরা পরাজিত 
হয়। তরুণ ইতাল'র আন্দোলন ব্যর্থ 
হলেও ম্যাৎসিনীর চেস্টা বিফলে যায় নি। 
তিন ইতালিবাসীর অন্তরে যে স্বাধীনতা ও 
এঁক্যের স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন তা অনেককাল তাদের মনে সাহস ও অন:প্রেরণার 
সপ্চার করে । 


ম্যাথঁসনী 
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ম্যাৎাসনার পর ইতালির এক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ক।উণ্ট ক্যামিলো কাড়ুর 
নামে এক সনিপদ্ণ কুটনীতিবিদ: ৷ কাভুর 
ছিলেন পাঁয়েডম'ট সারর্ড“নিয়া রাজ্যের রাজা 
ভিন্টর ইমানয়েলের একজন মন্ত্রী । তিনি 
চেয়েছিলেন সা্ানয়ার নেতৃত্বে ইতালির 
জাতীয় ও বরাজ্ট্রায় এক্য আনতে । কিন্তু 
তিনি জানতেন ইতালির এক্য সাধনের প্রধান 
অন্তরায় হল আস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়াকে ইতালি 
থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে উদ্দেশ্য 
পুরণ হবে না। তাই তিনি অস্ট্রিগার 
বিরুদ্ধে ইউরোপের অন্যান্য শান্তর সাহায্য 
লাভে মনোযোগ দেন। তিনি কৌশলে 
ইংলগ্ড ও ফ্রান্স-এর সঙ্গে গৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসী” 


ক্যামলো কাভুর 


৮৯১08 
Arad সিএস 


ঘট তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্যের প্রীতশ্র্ণীত পেয়ে আস্টুয়াকে যুদ্ধে প্ররোচিত 


করেন। 


3৪ আধ্যানক যুগের ইাঁতহাস 


১৮৫৯ খস্টাব্দে আস্ট্রপার সঙ্গে সা্ডীনয়ার যুদ্ধ শুর হয়। ফরাসী বাহিনীর 
সহায়তায় সার্ডানয়ার সৈন্যবাহিনী অনায়াসে আস্ট্য়াকে পরাজিত করে লোম্বা্ড 
“ও মিলান আঁধকার করে নেয় ॥ পরে একে একে টাস্কানী, পমাঁ ও মোডেনা প্রভাত 
পোপ-শাঁসত ইতালীয় রাজ্য পীয়েডমণ্ট 
সাঁডখনয়ার সঙ্গে যুক্ত হলে ইতালির এক্য 
আন্দোলন অনেকটাই সম্পূর্ণ হয় । 
ইতিমধ্যে দক্ষিণ ইতালির 'সাঁসাল ও 

নেপল.স-এ অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এক 
গণঅভ্যুঙ্থান ঘটলে সেই সুযোগে গ্যারিবল্ডী ' 
নামে এক. বীর সৈনিক এক বিশাল সৈন্য- 
বাহিনী নিয়ে অনায়াসেই দটি রাজ্য জয় করে 
নেন। সেখানকার জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী 
রাজ্য দুটিকে পীয়েডমণ্ট-সার্ডানয়ার অন্তর্ভুক্ত 
করেন। সব শেষে আ্ট্ররা ও প্রাশয়ার 
মধ্যে "যুদ্ধ বাধলে সেই সুযোগে ভোনসিয়া এবং প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে 
যুদ্ধের সুবাদে ইতালির সৈন্যবাহিনী রোম দখল করে নেয়। এই সঙ্গে ইতালির 
জাতীয় এক্য সম্পন্ন হয় । ইতালি এক স্বাধীন ও এক্যবদ্ধ রাষ্ট্রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। 


এঁক্য আন্দোলন- জার্মানীতে £ ইতালির মত জামননীও ফরাসী বিপ্লবের 
আগে ছোট বড় মলিয়ে প্রায় তিনশোরও বেশী রাজ্যে বিভন্ত ছিল। নেপোলিয়ন 
জামনি জয় করার পর এ তিন শতাধিক রাজাকে কয়েকটি বড় রাজোর আওতায় নিয়ে 
আসেন। আবার নেপোলিয়নের আসার সংবাদে জামনিরা ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে 
পারিচিত হর ॥ বলা বাহুলা, এই বিপ্রবের আদর্শ জামনিদের অনংপ্রাণিত করে। 


জামনিরাও [নিজেদের এক্যবদ্ধ করে একটা স:সংগাঁঠত জাত হিসাবে গড়ে ওঠার বাসনা 
মনে মন পোষণ করতে থাকেন । 


কিন্তু ইতালির মত জামনীতেও ১৮১৫ খস্টাব্দের ভয্লেনা সম্মেলন জামনিদের 
এক্য প্রচেষ্টার প্রচণ্ড আঘাত হানে । এই সম্মেলনে গৃহীত 'নাাধ্য অধিকার” নীতি 


অনুসারে নেপোনিরনের সময়কার উনচল্লিশটি জামনি রাজ্য নিয়ে এক রাষ্টসংঘ গঠন 
করা হয় এবং এই রাষ্ট্রসংঘের কতৃত্ব অর্পণ করা হয় অস্ট্রিয়ার ওপর । (ভিয়েনা 


Ed 


AS 
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সম্মেলনের এই সিদ্ধান্ত জামনিদের স্বাধানতা-স্পৃহাকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করলেও 
জামনিরা নব জাগ্রত চেতনায় উত্জুদ্, হয়ে ওঠে। দেশ জুড়ে শুর; হয় জোরদার 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন | 

ইতালিতে যেমন পীয়েডমণ্ট-সার্ভীনয়া, নামক রাজ্যটি এক্য আন্দোলনের 
নেতৃত্ব দিয়েছিল, জামনিতে তেমনি এঁক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রাশির়া। এই 
রাজ্যটিই ছিল জামনার মধ্যে সবচেয়ে শন্তিশালী ৷ প্রাশিয়ার নেতৃত্বে শুল্ক সংঘ 
নামে এক সংগঠন তৈরী করা হয় এবং জামনিার কয়েকটি রাজ্যকে তার সদস্য করে 
নেওয়া হয় ' এই শংজক সংঘ “জোলভারেন” নামে পরিচিত ছিল। এই সদস্যরা 
নিজেদের মধ্যে অবাধ-বাণিজ্োর নাতি গ্রহণ করেন। এই নীতির ম্‌ল কথা হল, 
এক রাজ্য বিনা শুক অপর রাজো ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে ত পারবে । এই বাণিজ্য 
চালিয়ে একদিকে যেমন সদস্যদের অথনোতিক উন্নাত হয়, অন্যাদকে তেমনি পার স্পরিক 

হযোগিতা ও এঁকোর ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয় । 

উনাবংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সগয়ে জামনি কবি, সাহিত্যিক ও এীতহাপসিকগণ 
জামনি জনগণের মধ্যে এঁক্য চেতনা ও দেশাত্মবোধের সপ্তার করেন। এদের মধ্যে 
শফক্‌টে, হেগেল ও স্টেইন-এব নাম উল্লেখযোগ্য । 

উগ্র জাতীয়তাবাদের উদ্মাদন।র একসময় জামনিরা বিদ্রোহ করে বসে; কিন্তু 
মেটারনিখ সে বিদ্রোহ সহজে দমন করেন। এরপর জামনীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে 
প্রতিনিধিরা ফ্লাঙ্কফোর্ট শহরে এক সভায় গিলিত হয়ে প্রাশিয়ার রাজার নেতৃত্বে এক 
এক্যবদ্ধ জামনি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন । এই সভা 'ফ্রাৎ্কফোট* পালানেণ্ট? 
নামে খ্যাত। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রাশিয়ার একক নেতৃত্বেই জামনীর 
এক্য' সম্পূর্ণ হয় এবং সেই এক্য..প্রচেণ্টায় নেতৃত্ব দেন প্রাশিয়ার রাজা এবং তাঁর 
প্রধানমন্ত্রী অটো ফন বিসমাক। 

বিসমাকের জন্ম -জামনির ব্রাণ্ডেনবার্গের এক অভিজাত পাঁরবারে । ১৮৬১ 
খস্টাব্দে তিনি প্রাশিয়ার প্রধানমন্্রীর;পে কার্ধভার গ্রহণ করেন । সে সময় ইউরোপের 
. রাজনীতিতে ওর মতো চতুর ও দ্‌রদংম্টিসম্পন্ন কুটননীতাঁবদ: আর. কেউ ছিলেন না। 
_ নতানি বিশ্বাস করতেন প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই জামনীর এক্য আসবে । কিন্তু এই এক্য 
আনরনের পথে প্রধান বাধা আঁ্টয়া। তাকে পরাজিত করা অবশ্যই প্রয়োজন । 
কিন্তু এর জন্য সামারক শান্ত ও সুদক্ষ রণকৌশল প্রয়োজন । তাই: প্রধান মন্িত্ব 


জাভের.সময় থেকেই তিনি প্রাশিয়ার সামরিক বিভাগের নানা সংস্কার করে তাকে 


সামারক দিক দিয়ে শান্তশালী করে তোলেন। 


৯৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


এরপর ১৮৬৫ খস্টাব্র থেকে ১৮৭০ খস্টাব্দ এই সময়ের মধ্যে তাঁকে তিনটি 
বৃহৎ শান্তর সঙ্গে যুদ্ধে লপ্ত হতে হয়। প্রথম যুদ্ধট হয় ডেনমাকের সঙ্গে । এই 
যুদ্ধে জয়লাভ করে তান দুটি ডেনমার্ক আধকৃত জামনি প্রদেশ শ্লেসউইগ ও হলস্টেইন 
অধিকার করেন ॥ এরপর িসমাক্* কৌশলে আস্ট্ররাকে অপর ইউরোপীয় শান্তসম্‌হ 
থেকে 'বাচ্ছিনন করে ১৮৬৬ খস্টান্দে আস্ট্ররার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ।  য্চ্ধে 
আষ্ট্রপ়া পরাজিত হয় । বিসধার্ক অস্ট্রিয়া আধকৃত জামনি অণ্চল হানোভার, হেস, 
ইত্যাঁদ প্রাশিয়ার শাসনাধীনে নিয়ে আসেন । কিন্তু এতেও জামনীর এক্য সম্পূর্ণ 
হল'না। কারণ তখনও দাঁঞ্ষণ জাসনিী ছিল ফরাসীদের অধিকারে । 


১৮৭০ খস্টান্দে প্রাশরা ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শর; হয়। এই .যদ্ধ 
সেডানের ম্ছদ্ধ নামে পাঁরাচত। বিসমাকের নেতৃত্বে অনপপ্রাঁণত এক্যবদ্ধ 


জামনি সেনাদল ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের বাঁহনীকে সহজেই 
পরাজিত করে দক্ষিণ জামানীকে ফরাসী প্রভাবমন্ত করেন। এই যুদ্ধের 


সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জামনীর একা আন্দোলন সফল হয় এবং এক্যবদ্ধ 
জামনি সাগ্াজোর প্রাতষ্ঠা হয়। ১৮৭১ খস্টাব্দে প্রাশিয়ার রাজা প্রথম 


ইউরোপ-_ফরাসা বিপ্লবের পরে ৯৭ 


উইলিয়মকে জামানীর সম্রাটরূপে ঘোষণা করা হয়। বিসমার্ক হন এই নতুন. 
» সাম্রাজ্যের প্রধানমল্ত বা চ্যান্সেলার ৷ 
(গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে ইতালিতে যখন এক্য 
আন্দোলন চলাছিল.সে সময় ক্রীতদাস প্রথাকে কেন্দ্র করে আমেরিকায় সংকট ঘনীভূত 
+ হয়। 
আমেরিকা যু্তরাণ্টের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই মহাদেশে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত 
ছিল । কিন্তু এই মহাদেশের, উত্তরাঞ্চল শিল্পে বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠায় শিল্পের 
কাজে এবং ব্যবসা-বাণিজো প্রো দাস শ্রমিক অপেক্ষা দক্ষ ইউরোপীয় শ্রামকদেরই 
নিয়োগ করা হত।.. এই কারণে এই অঞ্চলে ক্রীতদাসদের সংখ্যা ক্রমশঃ হাস পেতে 
থাকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার [দিকে উত্তরাণ্ডলে এই প্রথার সম্পূর্ণ অবসান হয় । 
অন্যদিকে দক্ষিণ আমোঁরকার রাষ্ট্রগ্ীল ছিল কীষপ্রধান অগ্চল। এই ভগলে 
কাকাজের জন্য নিগ্রো ক্রীতদাস্রে ব্যবহার বরা হত। এই ক্রীতদাসরা ছিল ৰ 
খুবই দক্ষ। তাছাড়া তাদের দিয়ে চাষবাস করানোর খরচও ছিল সামান্য ৷ বিশেষ 
বরে ব্রীতদাসদের দিয়ে আখ, তামাক, তুলো প্রভার চাষ করে এবং তা বিদেশের 
বাজারে বিক্রী করে মালিকরা প্রচুর মুনাফা ল্‌টত। ফলে আমোরকার কাঁষপ্রধান 
দাক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাস প্রথা জাঁকয়ে বসে। এভাবে ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী উত্তর 
আমোঁরকা এবং এই প্রথা সমর্থনকারী দক্ষিণ আমোরকার মধ্যে বিরোধ শেষ পর্যন্ত 


গৃহ্যদ্ধের'রুপ নেয় । 
যেহেতু উত্তর/ঞচলের শিল্প, অর্থনীতি. প্রভীতিতে ব্লীতদাসদের কোনো প্রয়োজনই 


ছিল না, সেহেতু এই অগ্চলের লোকেরা চাইত এই ঘণ্য প্রথা দেশ থেকে উঠে যাক। 
৬ বাস্তাবকপক্ষে, সে সময় আমেরিকার ক্লীতদাসদের অমানাষক নিষতিন ও যন্ত্রণা সহা 
করতে হত। তাদের ব্যান্তগত স্বাধীনতা বলতে কিছ? ছিল না। ক্রীতদাসদের 
আঘাত করলে বা দৈহিক শাস্তি দিলে দেশের প্রচালত আইনে তা দণ্ডনীয় অপরাধ 
বলে গণ্য হত না৷ এক কথায়, ক্লীতদাসরা ছিল যেন মালিকের অস্থাবর সম্পত্তির 
(োরজুল;ম, আঘাত অত্যাচার সবই তাদের নীরবে সইতে হত। এছাড়া 
রাস বাবস। ছিল তখনক।র দিনের লাভজনক ব্যবসা । প্রচুর অর্থের লোভে ইউরে পের 
ঘাসব্যবসায়ীরা জাঁফ্রকা থেকে নিগ্লেমদের ধরে এনে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্ৰী করত। 
উত্তর আমেরিকার লোবদের কাছে এই ‘নিষ্ঠুর প্রথা ক্রমেই অসহ্য বলে মনে হয়। 
অপরপক্ষে দক্দিণ আমেরিকার লোকদের কাছে ব্লীতদাস প্রথা লাভজনক হওয়ায় 


মত! 


তারা এই প্রথার উগ্র সমর্থক হয়ে উঠোছল। 
৮) 


৯৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


উত্তর-দক্ষিণের এই বিরোধ আরও প্রবল হয়ে ওঠে উানণ শতকে, যখন আমোঁরকার 
সীমানা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। উত্তরের রাজাগ্যাল 
দাবী জানায় এই নূতন অঞ্চলে দাসত্ব প্রথা চাল করা চলবে না। কিন্তু দক্ষিণের 
রাজ্যগলি এই দাবীর প্রচণ্ড বিরোধিতা করে । 
রাজনৈতিক কারণেও উত্তর দক্ষিণের মতাঁবরোধ তুঙ্গে ওঠে । জনবহূল উত্তরাঞ্চল 
সবসময় জনাবরল দাঁক্ষণা্চলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আসাঁছল। এতে 
দাক্ষণাণ্ডলের লোকের মনে এই ধারণা জঙ্মায় যে, উত্তরের কর্তৃত্ব মন্ত না হওয়া পৰ্যন্ত 
তাদের পক্ষে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের কোনো সম্ভাবনা নেই। 
এইসব নানাবিধ কারণে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মতভেদ ও বিরোধ যখন তীব্র 
আকারে দেখা দিয়েছে তখন একটি বই প্রকাশিত হয় । বইটির নাম ‘টম কাকার কুটির 
(Uncle Tom's Cabia)| লেখক হলেন হারিয়েট বাচার স্টো। দাস 
শ্রামকদের ওপর মালিকের অত্যাচারের মমন্ভুদ কাহিনী বইটির মূল বিষয় । এই 
বই আমেরিকার উত্তরাণ্ুলের আঁধবাদীদের মধ্যে তাঁর আলোড়ন সৃষ্টি করে। দেশ 
থেকে এই নিঠুর প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য তাঁরা কৃতসংকল্প হন৷ 
এই ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ আন্দোলনে বান নেতৃত্ব দেন তাঁর নাম আব্রাহাম. 
1ন্ষন। ১৮০৯ খস্টাব্রে আমোরকার কোটা প্রদেশে তাঁর জন্ম। দারিদ্র 
পারবারের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ রায় 
ছোটবেলা থেকেই তিন দারিদ্রের জ্বাল 
ব্ঝতেন। দাসত্ব প্রথাকে (তিনি নিষ্ঠুর বলে 
মনে করতেন এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি 
সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এই সমর উত্তর 
আমেরিকায় শরপাবালকান' নামে এক নতুন 
রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হলে িৎকন এই 
দলের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠেন। 
পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই দলের, প্রাথরুপে 
[তিন আমেরিকা যাক্তরাস্ট্েরে রাষ্ট্রপতি 
হানাফি নির্বাচিত হলে দক্ষিণের রাজ্যগদালি আতঙ্কগ্রস্ত 
হয়ে পড়ে। 
দা্িণ/গলের রাষদগাঁলর ধারণা হয় নব নিবাচচিত রাষ্ট্রপতির প্রথম কাজই হবে 
দেশ থেকে ক্রীতদাস প্রথা নির্মল করা। এই ধারণার বশবতী হয়ে দক্ষিণের এগারোটি 


ক. 


সস্তা এবং সহজলভ্য । 


ইউরোপ" ফরাসী বিপ্লবের পরে ৯৯ 


রাজ্য আমোঁরকা যন্তরাষ্ট্র থেকে নিজেদের বা্ছন্ন করে জেফারসন ডোঁভডের নেতৃত্বে 
এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে। তাদের এই ববা্ছন্নতাকামা প্রচেষ্টার ফলে 


' আমোঁরকা যন্তরাষ্টরের এক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়োছল। এই সংকটে আব্রাহাম 


শূলঙকন অত্যন্ত শক্ত হাতে দেশের হাল ধরেন এবং দেশকে সংকট থেকে উদ্ধার করেন 

রাষ্্পাত [িগ্কন দৃপ্ত ভাষায় দাঁক্ষিণের রাজ্যগ্ালকে জানিয়ে - দিলেন যে, 
সবন্তরান্ট্র থেকে বাচ্ছন্ন হওয়ার অধিকার দাঁক্ষণের রাষ্ট্রগ্লর নেই। তাঁর এই 
[ঘোষণার অব্যবাঁহত পরেই উত্তরাণ্ডল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুর? হয় (১৮৬১ 
খঃ)। চার বছর যুদ্ধ চলার পর দাক্ষণাণ্ডলের রাষ্ট্রসংঘ উত্তরাঞ্চলের কাছে পরাজিত 
হয়ে আত্মসমর্পণ করে। ঘ্বদ্ধচলাকালীন অবস্থায় দিঙকন এক ঘোষণার দ্বারা এ 
অঞ্চলের আঁধবাসীদের ম্যন্ত করে দিয়েছিলেন (১৮৬৩ খঃ)। শদ্ধ তাই নয়, 
শৃতাঁন তাঁদের আমোরকান স্বাধীন নাগারকদের মর্যাদার ভাবত করেছিলেন । গৃহ্যদ্ 
শেষ হবার কয়েকাঁদনের মাধ্যই আততায়ীর গলতে িঙ্কন প্রাণ হারান । 

আমোঁরিকা থেকে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন 'লি্ষনের জীবনের এক উল্লেখযোগ্য 
ব্ীর্ত। তান ছিলেন গণতন্বের পূজার এবং মানুষের ব্যাস্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ৷ 
তান গণতন্ের যে সংজ্ঞা দিয়োছলেন ( Government of the people, by the 
people and for the People ), তা আজও লোকের মৃখে সুখে উচ্চাঁরত হয় । 


গৃহযুদ্ধের ফলে আমেরিকার এক ও সংহাঁত রক্ষা পায়। সদন ক্লীতদাস্গণ 


স্বাধীন নাগ্গারকরূপে গণা হয়। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সব রাষ্ট্রের সার্বভৌম 


ক্ষমতার বিলোপ সাধন করে আমেরিকা যযুন্তরাজ্টুকে এক শত্তিশালাী রাষ্ট্ররুপে গড়ে 
“তোলা সম্ভব হল। 

ইউরোপের শিল্পায়ন £ আমরা আগেই জেনোছ যে, শিল্পবিপ্রব প্রথম শুরু 
হয় ইংলণ্ডে | বিস্তু এই ধবপ্লব শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে নি । দেখতে 
দেখতে তা ছাঁড়য়ে পড়ে ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে । যেহেতু ইংলণ্ডের সঙ্গে 


. ইউরোপের অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ ছল, সেহেতু ইংলগ্ডের শিল্পায়নের প্রভাব সর্বপ্রথম 


গিরে পড়ে ইউরোপের ওপর | অবশ্য ইউবোপেব সব দেশে শিল্পায়ন একই সময়ে 


শুর; হয়ান ৷ নেপোঁলিয়নের আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডের শিল্পজাতদ্রব্যের ওপর শনর্ভর 


করে ইউরোপকে চলতে হয় । তখন ইউরোপের বাজার ছেয়েছিল বিলাতী (Made 
in England । ছাপ থাক শিল্প সামগ্রীতে। এগাল যেমন দেখতে সংন্ৰর, তেমনি 
কিন্তু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নেপোঁলয়ন যখন 


১০০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ইউরোপের সবক'টি বন্দর অবরোধ করেন তখন ইউরোপের বাজারে ইংলণ্ডে প্রস্তুত 
দ্রব্য সামগ্রীর প্রচণ্ড অভাব দেখা যায় । ইউরোপীয়রা মর্মে মর্মে অনুভব করেন, 
বিদেশী দ্রব্য সামগ্রীর ওপর ভরসা করে বসে থাকার কাঁ বিপদ। তখন থেকেই 
তাঁরা নিজ নিজ দেশে শিল্প গড়ে তোলার কাজে মন দিলেন । নেপোলিয়নের পতনের 
পর অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই ইউরোপে ব্যাপক শল্পায়নের কাজ, 
শর; হয়। হল্যা্ড ও বেলজিয়ামে প্রথম শিল্পোদ্যোগ দেখা যায়। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলশ্ডের আক্রাইটের তৈরী ঘন্ত্রপাতি হল্য।ণ্ড ও বেলাঁজরামে 
আমদানী করা হয়। ১৭৯৯ খস্টাব্দে ব্রিটিশ কলাকুশলণী উইলিয়াম ঝ্কারলের 
প্রচেষ্টায় বেলজিয়ামে ষন্রপাতি তৈরীর কারখানা নির্মিত হয়। ১৮১২ খস্টাব্দে 
জামনীর আলসাস প্রদেশে বাচ্পায় ইঞ্জিনের সাহায্যে সুতোর কল চালানো হয় ॥ 
১৮১৫ খঙ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পর এই শিল্পায়নের কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে 
থাকে। 

শিল্পায়নের দিক থেকে ফ্লা“্স অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। শেষে ১৮৫০ খঞ্টাব্দের 
পর থেকে ফ্লান্সেও [শল্পোদ্যম দেখা যায়। লোহা ও বয়লার অপ্রতুলতা সত্তেও 
ফ্লান্সে লৌহাশল্প গড়ে ওঠে । এছাড়া উন্নতমানের রেশম, পশম ও সুগন্ধ দ্রব্য 
উৎপাদনে ফ্রান্স বেশ এগিয়ে যায় । 

জামনাী যখন বিভক্ত ছিল তখন থেকেই সেখানে শিল্পোদ্যোগের শুর ! সে সময় 
ইস্পাত শিল্পে জামানীর বেশ সুনাম ছিল । এক্যবদ্ধ হবার পর জানার ইস্পাত, 
ও অন্যান্য শিল্প ইংলণ্ডের প্রধান গ্রতিদন্ী হয়ে ওঠে । 

১৮৭০ খণ্টান্দের পর থেকে সুইডেন স্পেন প্রভৃতি দেশেও শিল্পের প্রসার ঘটতে: 
থাকে । [শল্পজগতে সবশেষে প্রবেশ করে রাশিয়া । ১৮৬১ খুষ্টাব্দে বিদেশী 
1শলপপাতিরাই শুথমে রাশিয়ার শিল্পের সূচনা বরেন। ১৯১৭ খন্টাব্দের রুশ 
বিপ্লবের পর থেকে রশযায ‘শিল্প স্থাপনের কাজ দ্রুত এাগয়ে যায় ॥ 

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল £ ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল, যান্িক: 
সভ্যতার উদ্ভব । এরপর থেকে হাত নয়, যন্তের সাহায্যে সব কিছুর উৎপাদন হতে 
লাগল ৷ যন্নের সঙ্গে দিনরাত লড়াই করে মানুষও হয়ে উঠল যাল্রিক। 

উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্তের ব্যবহারের ফলে জিনিসপতের উৎপাদন অসম্ভব রকম বেড়ে 
যায়। নেই সব উৎপাদিত ছিনিসপরের যেমন গুণগত উৎকর্ষ ছিল তেমনি দেগল 
ছিল দে সস্তা । ফলে শদ্ধ। ধনীদ্রে নয়, উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সাধারণ মানুষের 
করক্গমতার মধ্যে চলে আনে । 


ইউরোপ- ফরাসী বিপ্লবের পরে: ১০১ 


{শিল্প বিপ্লবের ফলে শহরগ্ল শিল্পসমৃদ্ধ হযে ওঠে । রহ়ীজ রোজগারের আশায় 
আনূষ দলে দলে শহরে এসে ভীড় জমাতে শহর করল । কলকারখানায় মজুর থেটে 
নগদ অথ উপার্জন করাই হল তাদের লক্ষ্য । ফলে একাঁদকে গ্রামীণ অর্থনীতি 
'্বংস হল, অন্যাদকে শহরগণুল হয়ে উঠল মানুষের অর্থ নৈ“তক জীবনের প্রাণকেন্দ্র । 

শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে পাঁরবহন ব্যবস্থারও উন্নাত ঘটে। রেলপথের প্রবর্তন 
জলপথে স্টীমার প্রভৃতির প্রচলন হওয়ায় একস্থান থেকে অনাস্থানে যাতায়াত ও পণ্য 
চলাচল সহজসাধ্য হয় । 

{শিল্প উৎপাদনের জনা চাই কাঁচামাল । আবার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য চাই 
বাজার ৷ ফলে কাঁচামাল আমদানী ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী বিক্লীর জন্য ইউরোপাঁয় 
দেশগ্ীল এশয়া, আঁফ্রকা ও দাঁক্ষণ আমোরকার বিভিন্ন দেশে আধিপত্য বিস্তারে 
উদ্যোগী হয় । এমান কবে শুরু হয় ওপনিবোশক সংগ্রাম । 

{শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনীতির সংজ্ঞাও বদলে গেল । আগে অর্থনীতির ভিত্তি 
{ছল মানুষের শ্রম । নতুন অর্থনীতির 'ভীত্ত হল যান্ত্রিক কলাকৌশল । 

নতুন অর্থনৈতিক বাবস্থায় সমাজে দ:টি শ্রেণীর উদ্ভব হল, যথা-_শিল্পপাঁত বা 
কলকারখানার মালিক এবং শ্রীমক ৷ সামান্য মজরীর আশায় ভূমিহীন চাষা কিংবা 
বেকার মানুষের দল শহরের শিল্পাঞ্9লগ্ীলতে এসে ভীড় করত। তাদের এই 
বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে যথাসম্ভব কম মজনরীতে কাজে নিয়োগ করে মালিকপক্ষ 
যতক্ষণ খুশী তাদের খাটিয়ে নিত ৷ ' শ্রমিকরা ছাঁটাই বা শান্তর ভয়ে মালিকের সব 
জোরজুল:ম মুখ বুজে সহা করত । তাদের যে বাসস্থান দেওয়া হত তা যেমন নোংরা 
তেমাঁন অস্বাস্থ্যকর ॥ এতে শ্রামকদের স্বাস্থ্াহানি ঘটত। সংক্ষেপে বলতে গেলে 
বলা যায়, মালিক পক্ষের লক্ষ্য ছিল কম মজবরীতে শ্রামকদের যতক্ষণ খুশী খাটিয়ে 
{নিজেদের লাভের অংশকে স্ফীত করা । বিনিময়ে শ্রামকদের সংখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত 
বিন্দুমাত্র নজর তাঁরা দিতেন না বা দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করতেন না। 

খেটে খাওয়া মানুষ ঃ মার্কস ও এজেলস্‌ঃ মেহনাত মানুষের ওপর 
মালকপক্ষের এই জলম বহাদিন অব্যাহত থাকে । অনেক সময় মালিকপক্ষ 
.কলকারখানায নারদ ও শিশু কমাঁদেরও নিয়োগ করতেন । কারণ এরা মোঁসন চালাতে ' 
পারত, বিনিময়ে এদের ঘৎসামানা মজুরী দিলেই চলত । কিন্তু চিরদিন সমান যায় 
না। শ্রামকরা ধারে ধাঁরে সংগঠিত হতে লাগল । কলকারখানায় কাজের অবসরে 
তারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও মালিকপক্ষেব নানা বঞ্চনা নিয়ে আলোচনা করত! 


১০২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ক্রমশঃ তারা উপলান্ধ করল মািকপক্ষের কাছ থেকে দাবী আদায়ের জন্য দরকার 
তাদের নিজস্ব সংগঠন । শ্রামকশ্রেণীর এই চিন্তাধারা থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন: 
আন্দোলনের উৎপাঁন্ত হল। 


কার্ল মাস 


শ্রমিক শ্রেণীর এই দুঃখদডদশা মানবতাবাদী চিন্তানায়কদেরও মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছিল । তাঁদেরই চেষ্টায় উনাঁবংশ শতাব্দীতে শ্রামক কল্যাণের জন্য কিছ কিছ? 
বাধ রচিত হয়। কলকারখানায় শিশু নিয়োগ বন্ধ হয় এবং নারীকমাঁদের নিয়োগের 
ক্ষেত্রেও 'িয়ন্মণ আরোপ করা হয়। ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য তাঁরা, 
যে মতবাদ প্রচার করেন তাই সাধারণভাবে ‘সমাজতন্ত’ নামে পারচিত। 


এই সমাজতন্মবাদকে (যান বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যাখ্যা করেন তিনি হলেনাকাল* 
মাক্স। ১৮১৮ খস্টাব্দে জামনির এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম । তাঁর সমাজ- 
তান্ত্রিক মতবাদ প্রচারের জন্য তাঁকে জামনি থেকে বাহচ্কার করা হয় । তান ফ্রান্সে 
আসেন এবং সেখানে এঙ্গেলস্‌ নামে জামনীর আর এক খ্যাতনামা সমাজতল্রবাদণীর 
সাহচর্য লাভ করেন। কিন্তু ফ্রান্সেও তাঁর ঠাঁই না হওয়ার ব্রাসেল্স-এ আস্নে। 
এখানেই তিনি এপ্গেলস্‌-এর সহায়তায় তাঁর বিখ্যাত ইন্তাহার 'কামিউানষ্ট ম্যানিফেস্টো? 
প্রকাশ করেন। এই ইন্তাহারে তাঁরা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা ব্যন্ত করেছেন । 
মাকস-এর শেষ জীবন কাটে ইংলণ্ডে । সেখানেই [তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত 
গ্রন্থ “দাস ক্যাপিটাল’ ( Das Kapital বা The Capital )| এই গ্রন্থে মাকস 
তাঁর সাম্যবাদের ততুকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মাক‘স-এর মতে সমাজে 


oY 


ইউরোপ-ফরাসা বিপ্রবের পরে ১০৩ 


দুটি শ্রেণীঁ-একটি পঠুজপাতি বা শোষক শ্রেণী, অপরটি শ্রমিক অর্থৎ শোষিত শ্রেণী ৷ 
ফলে শোষক ও শোিতের দ্বন্দ অবশ্যস্তাব ৷ এই দ্বন্দ্বে তিনি শোষিত শ্রেণী যথা 
শ্রীমক ও মজ:রদের প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার 
উচ্ছেদসাধন করে ক্ষমতা দখল করার পরামর্শ দিয়েছেন! তাঁর মতবাদের আর এক 
বন্তব্য হল, শ্রামকদের পরিশ্রমের ফলেই মালিকদের হাতে অর্থ-সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় । 
সুতরাং শ্রমের মাপকাঠি দিয়েই শ্রমিক মালিকের মধ্যে অর্থের ভাগ বাঁটোয়ারা হওয়া 
উঁচিত। মাকস ও এঙ্গেলস্‌ একযোগে যে কমিউানজম বা সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার 
করে গেছেন তা রাষ্ট্নীতির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে, আর সবগ্রেণীর 
মেহনাতি মানুষের আধকাবকে করেছে সংরক্ষিত এবং সংপ্রাতিষ্ঠিত। 


অনুশীলনী 

১। ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপে উদারনৈতিক শক্তির সঙ্গে রক্ষণশীল শক্তির যে 
সংগ্রাম চলেছিল তার পরিচয় দাও । 

২। কী উপলক্ষে ভিয়েনা সম্মেলন বসে? এতে কী কী নীতি গৃহীত হয়েছিল? 

৩1 “মেটারনিখ পদ্ধতি’ কাকে বলে? এই পদ্ধতি প্রয়োগে মেটারনিখ কী শেষ 
পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন? 

৪1 ম্যাৎসিনী, কাভুর ও গ্যারিবন্ডীর নেতৃত্বে ইতালির এঁক্য আন্দোলনের ইতিহাস 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

৫| বিসমার্ক কীভাবে এক্যবন্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, লেখ। 

৬। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। 

৭। আমেরিকার এক্য ও সংহতি রক্ষায় এবং ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধনে 
লিঙ্কনের ভূমিকা নির্ণয় কর। 

৮1 কী পরিস্থিতিতে ইউরোপে শিল্পায়নের কাজ শুরু হয়? ইউরোপে শিল্প প্রসারের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

21 ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা কর । 

১০। কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলম্‌ ইতিহাসে স্মরণীয় কেন? 

১১। সংক্ষিপ্ত টাকা লেখ £ (ক) ভিয়েনা সম্মেলন, (খ) কার্বোনারি, (গ) ফ্রাঙ্কফোর্ট 
পার্লামেন্ট, (ঘ) টম কাকার কুটির, (ও) কমিউনিস্ট ম্যানিকেন্টো, (6) দান ক্যাপিটাল । 


১০৪ আধ্বানক যুগের ইতিহান 


. ১২ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ 

(ক) উদার নীতি” ও ‘প্রতিক্রিয়াশীল শত্তি-_কথা ছুটির অর্থ কী? (খ) 'প্তাষ্য 
অধিকার নীতি’ কী, বুঝিয়ে বল। (গ) “চতুঃশক্তি মৈত্রী” চুক্তির উদ্দেশ্য কী ছিল? 
(ঘ) “মেটারনিখ' পদ্ধতি কাকে বলে? (উ) “তরুণ ইতালি আন্দোলন” কে কীভাবে «= 
পরিচালনা করেন? (8) ম্যাৎসিনী ও কাতুরের কর্মপন্থার মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? 
(ছ) জার্মানীর এক্য আন্দোলনে শুদ্ধ সংঘের’ ভূমিকা কী ছিল? এই সংস্থাকে আর 
কী নামে অভিহিত করা হয়? 'জ) ‘সেডানের যুদ্ধ কার মধ্যে হয়? এই যুদ্ধের ০ 
ফল কী হয়েছিল? (ঝ) কীভাবে সাম্রাজ্যবাদ জন্ম নেয়? (এ) 'সমাজতন্ত্বাদ" বলতে 
কী বোঝ? 

১৩। নিম্নোক্ত মনীষীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও £__ 

(ক) মেটারনিখ, (খ) ম্যাৎসিনী, (গ) কাতুর, (ঘ) গ্যারিবন্ডী, (ও) বিসমার্ক 
এবং (৯) আব্রাহাম লিঙ্কন। 

$৪। নীচের শখাওুলি টিক মা ভুল টিক (5/) চি অথবা কাটা (৯) চিন দিয়ে 
নির্দেশ কর। কে) ভিন্ন! সম্মেলনে সমবেত নেতারা গত ও ভজাতীয়তাবাযার 
সমর্থক ছিলেন। | ১11 

(২) আমেরিকার উত্তরাঞ্চল দাস প্রথার উন সমর্থক ছিলেন। | 

(গ) ইউরোপের মধ্যে রাশিয়ায় সবার আগে শিল্োগ্ছোগ শুরু হয়। [] 

(ঘ) মার্কস ও এদ্দেলম্‌ উভয়েই জাতিতে জামান ছিলেন। 4 


৪ ১০. চীন ও জাপান 


(ক) ১৯১১ খুষ্টাব্ৰ পর্যন্ত চীনের ঘটনা প্রবাহ £ প্রচীন সভ্যতার লীলাভূমি 
চীন উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। পণ্চৰশ 
আতকে জলপথ আবিচ্কারের ফলে চীনের দরজা পাশ্চাত্যের নিকট উন্মন্ত হয়ে যায় ॥ 
পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বাঁণকন্না এই দেশে বাবসা-বাণিজ্য শর করেন। তাদের 
দেখ/দৌথ উনিশ শতকের মাঝামাছ ব্রিটেন ও মার্কিন যাব্তরাষ্ট্রও চীনে এসে উপস্থিত 
হয়। এদের সকলেরই লক্ষ্য এক, চীনে বাবসা-বাণিজ্য চালানো । প্রথম প্রথম 
অবশা ইউরোপীয়, বাঁণকরা চীনে তেমন স্াবধা করতে পারে নি। নানা বাধা 
নিষেধের. মধোই তাদের চীন দেশে বাবসা-বাণিজা চালাতে হত ৷: চীনের রাজারাও 
বিদেশী বাণিকদের ঘ[ণার চোখে দেখতেন। পরজ্তু চীনে ইউরোপায় পণাসামগ্রীর 
[নেন (কাদা Fie হিল লা ॥ 

(5) আনেন যুদ্ধ ও লালবিধএর সন্ধিঃ এসব কারণে ইউরোপীয় 
ব্বণৰগণ বিশেষতঃ ইংরাজ বাগনর। চান সরকারের ওপর অগস্তুণ্ট ছিল । এরই ঘধো 
ইংরাজরা ভারত থেকে চীনে আ1ঞ€ আমদান। করে প্রচুর মুনাফা ল.9/তন | ঢাঁনাদের 
মধ্যে আফিং খাওয়ার বদঅভাস এমনভাবে ছাঁড়য়ে গড়ে যে, চীনের মাগ। সস চীনে 
আফিং আমদানীর ওপর যেধাজ্ঞা জারী করতে বাধা হন। তখন ইংরাজ বাঁণকরা 
চোরা পথে ভারত থেকে আফিং আমদানি শুর; করে । চীন সম্রাট তখন বাধা হয়ে 
ব্রিটিশ জাহাজে তল্লাসী চালাবার ব্যবস্থা নেন। সম্রাটের আদেশে লিন নামক এক 
কর্মচারী ক্যাণ্টন বন্দরে ব্রিটিশ জাহাজে তল্লামা চালিয়ে আঁকং বোঝাই জাহাজগাঁল 
আটক করে কুঁড়ি হাজার বাক্স ভারত আঁকং পৃড়িয়ে দেন এবং ভাঁবধ্যতে চীনে আর 
যাতে আফিং আমদানী না হয়, তারও বাবস্থা করেন। ইংরাজরা এতে উত্তোজত 
হয়ে ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। চাঁন সম্রাট তাঁদের এ দাবা ভগ্রাহা করায় ১৮৪০ 
খস্টাব্দে ইংরাজদের সঙ্গে চীনাদের যুদ্ধ বাধে। এই বদ্ধ “আহফেন ঘুদ্ধ্ ( ১৮৪০ 
খৃঃ) নামে খাত ৷ যুদ্ধে চীনারা পরাজিত হয়ে ইংরাজের সঙ্গে নানাঁকংএর সান্ধি” 
(১৮৪২ খু) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অনঃগারে ইংরাজরা চীনের 
কাছ থেকে হংকং দ্বীপটি লাভ করেন। দাঁক্ষণ চীনের পাঁচাট বন্দরও ইংরাজদের 
বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উন্ম,ন্ত করে দিতে হয়। এই পাঁচাট সান্ধ-বন্দর হল £ 


১০৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ক্যাণ্টন, সাংহাই, আযামর, নিংপো এবং ফুছু। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থও 
ইংরাজরা চাঁন সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করেন। 


'নানাকং-এর সণ্ধি'র শর্ত ইংরাজদের সত্ভুম্ট করতে পারে নি। তাঁরা চীন: 
সম্রাটের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এক বছরের মধ্যে আরও অনেক সুযোগ-সুবিধে আদায় 
করে নেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইংরাজদের আতরাম্টিক আঁধকার ( extra-- 
territorial right) এই আধকারের সারমর্ম হলঃ চীনের আইন চীনে * 
বসবাসকারা ব্রাটিশের পক্ষে গুযোজ্য হবে না। 


চীনাদের বিরদ্ধে ইংরাজদের এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য বিদেশ শান্তিও' 
চীনে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার কাজে নেমে পড়ে। এই সময়ে চনে বিদ্রোহ 
প্রচারের অভিযোগে এক ফরাসাঁ ধমচারকের প্রাণদণ্ড দেওয়া হলে ফরাসীরা চীনের 
বিরুদ্ধে দ্ধ ঘোষণা করে (১৮৫৬ খঃ)। ৩ বছরেই "এক ব্রিটিশ জাহাজে: 
ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে যাওয়ার অপরাধে জাহাজের কর্মচারীদের শাস্তি. 
দিলে ইংরাজরাও চীনের বিরদ্ধে যুদ্ধে নামে । ফরাসী ও ইংরাজের মিলিত বাহিনীর 
কাছে চীনারা এবারও পরাজিত হন এবং উভয়ের সঙ্গে টিয়েনাঁসনের সন্ধি (১৮৬১ 
খ&) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই সম্ধির শত অনন্সারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চীনাদের 
কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষাতপুরণ বাবদ প্রচুর অথ এবং বৈদোশক বাণিজ্যের জন্য আরো 
এগারোটি বন্দরের সুযোগ পায় । সেই সঙ্গে অন্যান্য বিদেশীদেরও চীনে আত-রাণ্টিক 
অধিকার প্রদান করা হয় । 

১৮৯৪ খুস্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে দেখা 
দেয়। কোরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে চীন-জাপান যুদ্ধ বাধলে চাঁন জাপানের 
কাছে পরাজিত হয়। জাপান যুদ্ধের ক্ষতপ্রণ বাবদ প্রচুর অথ এবং ফরমোজা সহ 
কয়েকটি দ্বীপের অধিকার চীনের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। 


এর পরই শর; হয়ে যায় চীনের মাটিত ইউরোপাঁর *ত্তিবগে'র ক্ষমতা দখলের 
লড়াই। একে ইতিহাসে চাঁনা তরমজ-এর ভাগ বাঁটোয়ারা” ( Cutting up the 
Chinese Melon ) নামে অভিহিত করা হয়। ইংলণ্ড ফ্রান্স জা্ম'্নী ও রাশিয়া 
নানাভাবে চাঁন সম্রাটের ওপর চাপ সৃণ্টি করে এক একটি অঞ্চল দখলে নিয়ে আসে । 
ইংলশ্ডের কথা আগেই বলা হরেছে। তা সতও সে পণচশ বছরের জন্য ওয়ে-হাই-ওয়ে 
এবং হংকং-এর চারপাশের অঞ্চল ইজারা নেয়। ফ্রান্স ইজারা পার কুয়াং চোঁ 
উপসাগরের । এছাড়া মে চীনে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ আদায় এবং ইন্দোচীন, 
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আনাম. ও টাঁঙ্কন প্রদেশ দখল করে। কিরাও-চাও বন্দর এবং সানটুং ও হোয়াংহো 
উপত্যকার ওপর জামন্র একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়া লিয়াওটাং ও: 
মাঞ্চাররা লাভ করে। জাপান দখল করল ফু-চু দ্বীপপ্‌ঞ্জ । চাঁনের জনপথগদ্লর 
ওপর ইউরোপায়দের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হল ৷ বাণিজ্য শুল্ক এবং ডাক ও তার বিভাগ: 
বিদেশীদের করতলগত হয় । 

চীনে ইউরোপীয় শান্তসমূহের ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ আমোরহা যান্তরাষ্ট 
বরাবরই নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়োছল। কিন্তু যখন সে দেখল চাঁনদেশের সবটাই” 
প্রায় ইউরোপা দেশগ্যাল গ্রাস করছে, তখন আমোরকা যুক্তরাজ্টের পররাষ্ট্র সচিব 
জন হে চীন সাগ্রাজ্যে পউন্মুত্ত দ্বার নীতি” ঘোষণা করেন (১৯০১ খুঃ)। এক 
নিদেশনামার তান পশ্চিমী শল্তিগ্যালর উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দিলেন যে, চীনে বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে সব জাতিরই সমান আধিকার থাকবে ৷ বাণিজ্য বা বন্দর. শুজ্ক সবার ক্ষেত্রে 
একই ধরনের হবে৷ নিজের [নিজের দখলীকৃত অঞ্চল সকলের জন্য খোলা রাখতে: 
হবে এবং চীনের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও শান্ত অক্ষুপ্র রাখতে হবে । একমান্র রাশিয়া 
ছাড়া আর সবদেশই হে-র প্রস্তাবিত নীতি মেনে নিল । ফলে চীন সাম্রাজ্যের নিশ্চিত 
ভাঙ্গন বন্ধ হল । তখনকার দা্দনে আমেরিকা বন্ধুর মত চীনের পাশে দাঁড়িয়েছল £. 
সেজন্য পরবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে চীন-মাকিি বন্ধাত্পূর্ণ সম্পক, 
অক্ষুন্ন ছিল। 

(২) চীনের প্রতিক্রিয়া ৪ (১) তাইপিং বিদ্রোহ ই প্রথম থেকেই ইউরো পায়, 
দেশগ্‌ৃলির আগ্রাসী মনোভাব চীনারা ভালোভাবে মেনে নেয়নি । বিদেশখরা চনে 
যে সকল সুযোগ-সঃবিধা ভোগ করত তার ফলে তারা হয়ে উঠোঁছল চীনাদের 
চক্ষুশূল ॥ সময় সময় বিদেশীদের হাতে চীনাদের লাগুনায় তাদের অসন্তোষের মাত্রা 
আরও বাদ্ধি পায় । তখন তাদের রাগ গিয়ে পড়ে নিজেদের দেশের সরকারের প্রাত ॥ 
চীনারা “নিজেদের সবাকছন দধ্ভগ্যি, লাঞ্ছনা ইত্যাদির জন্য দায়ী করে মাঞ্চু 
শাসকদের ; একের পর এক আঁহফেন যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে চীনাদের মনে এই দৃঢ় 
প্রত্যয় জন্মাল যে, মাচ শাসকরা শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য । শৃধ্ তাই নয়; 
নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য তাঁরা চীনকে বিদেশের কাছে বাঁকিয়ে 1দয়েছে । তাই 
চীনকে বিদেশীদের নিয়ল্্ণ থেকে মুক্ত করতে হলে এই অপদার্থ শাসককুলের উচ্ছেদ 
একান্ত প্রয়োজন ৷ এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এক দল চীনা ১৮৫১ খস্টাব্দে মাণ্চু 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ 'তাইীপিং বিদ্রোহ 


নামে খাত ( ১৮৫৩ খঃ)। 


১০৮ আধুনিক যুগের হীতহাস 


তাইীপং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দক্ষিণ চীনের অধিবাসী হাং-সউ-্ুয়ান। তিনি 
- খঈস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করে খটীস্টান ধর্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন । তারপর 
গ্রোটেস্ট্যাপ্ট ধর্মমতের অনুকরণে এক ধর্মমত গঠন করে সেই নতুন ধর্মে দেশবাপীকে 

- দীক্ষা গ্রহণের জন্য অন:প্রাণত করতে থাকেন। 


তাই'পং বিদ্রোহ প্রথম থেকে বিদ্রোহের রুপ নেয় নি। মাণ্টড সরকার বিদ্রোহীদের 
"দমন করতে উদ্যোগী হলে এই বিদ্রোহ মাণ্ড; রাজবংশ [িবোধী এক রাজনৈতিক 
আন্দোলনের রুপ পরিগ্রহ করে। তাইপিং শব্দের অর্থ হল পরম শান্তি । তাই 
" তাইীপং বিদ্রোহের উদ্দেশা ছিল চানে যাতে ‘পরম শান্ত’ বিরাজ করে এমন এক আদর্শ 
- রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করা । 


হাংএর আদর্শ অচিরেই চীনে জনাপ্রয়তা লাভ করে। অগাঁণত অনন্ঠর য়ে 
“তান উত্তর চীনের দিকে অগ্রনর হয়ে নানাঁকং দখল করে সেখানে নতুন রাজধানী 
" স্থাপন করেন এবং নিজেকে স্বগণঁয় রাজা বলে ঘোষণা করেন। ধরায় উদ্দেশ্য নিয়ে 
শত হলেও শেষ পর্যন্ত তাইপং বিদ্রোহ ধমণয় পারমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি । 
বিদ্রোহীদের হাতে চীনদেশের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুই বিপর্যস্ত 
হয়। বিদ্রোহীগণ চীনাদের আঁহফেন সেবন ও মদ্যপান নাষদ্ধ করে দিয়োছলেন । 
ধরার কুদংঠারগ্যীলর বিরুদ্ধে জানিয়েছিলেন তাঁর প্রাতবাদ ৷ যেহেতু বিদ্রোহীরা 
ছিলেন অধিকাংশই কৃষক, কাঁরগর, গ্রামবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানে, সেহেতু 
- বিদ্রোহের অনেকটাই পরিচালিত হয়োছল দেশের ধনী কৃষক, বাণক সম্প্রদায় ও বিত্তবান 
" শানুর বিরুদ্ধে। সেই: সমপ্র তাইীপিং বিদ্রোহীরা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে জমি 


“বালির যে কর্মসূচণ নিয়োঁছলেন তাকে নিঃসন্দেহে সে যুগের এক বৈপ্লাবক পদক্ষেপ 
“বলে গণা করা যায়। 


তাইপিং বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত বার্থ হয়োছিল। বিদেশীদের সহায়তায় মণ্ড; সরকার 
" এই বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহীদের প্রাতি চাঁনের রক্ষণশীল সমাজ ও বোদ্ধ 
: ধমবিলম্বাদের বির;প মনোভাবও "বিদ্রোহীদের অসাফল্যের কারণ । ব্যর্থ হলেও 
: মাঞ্বংশের বিরদ্ধে প্রথম সংগাঠত বিদ্রোহ হিসাবে এর গর্ব অনেক। এই 


₹ বিদ্লোহই পরবর্তীকালে মাধ, সরকারের উচ্ছেদ এবং চাঁনের ‘জনগণের বৃহত্তর 
আন্দোলনের পথ সংগম করে 'দয়োছিল। 


| (২) শতদিবসের সংস্কার ঃ চীন দেশে বিদেশীদের আধিপত্য এবং চীন- 
১৮77 চীনের পরাজয় চীনের জনগণের মনে চাঁন সরকার সম্পর্কে এক বিরূপ 
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্রীতক্রিয়ার সৃষ্টি করে! চীনের চিন্তাশীল ব্যান্তরা ভাবতে শর করেন যে, মা 
সরকারের অপদার্থতা এবং চীনের প্রচালত সমাজব্যবস্থা ও কুসংস্কার চীনাদের যাবতীর 
লাঞ্ছনা ও দরবস্থার জন্য দায়ী। তাই চীনের র্্ীয কাঠামো, সামাজিক বিধি- 
ব্যবস্থার যাঁদ আমূল সংস্কার না করা যায় তাহলে চীনাদের ভাবষ্যৎ অন্ধকার !- 
এই সব চিন্তা থেকে চীনে একদল সংস্কারপন্থী মানুষের উদ্ভব হয়। এই দলের নেতা 
গছলেন ক্যাংইউ ওয়ে। তিন একাধারে চিন্তাবিদ এবং দেশপ্রামক ছিলেন । চান- 
দেশের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের কথা জানিয়ে তান চীন সম্রাটের কাছে এক পত্র লেখেন । 
এই সময় চীন সম্রাট (ছিলেন কোয়াং সং। চন-জ।পান যুদ্ধে (১৮৯৪ খঃ) চীনের 
পরায় হলে 'তাঁনও চীনে আধুনিক সংস্কারের প্রয়োজন অনন্ভব করেন। এর মধো 
ক্যাংইউ এবং সম্রাট কোয়াং সহ মধ্যে সাক্ষাৎ হলে উভয় ি:লতভাবে সংস্কারের 
এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সেইমত ১৮৯৯ খল্টাব্দে সম্রাট কতবগহাল সংস্কারের 
কথা ঘোষণা করেন৷ একশ দন ধরে ক্রমাগত এই সংকারগ্রীল ঘোবিত হয়েছিল 
বলে এগলিকে “শত দিবসের সংস্কার’ বলা হয়। এই সংস্কারগ্ুলির অন্যতম হল ৪, 
শিক্ষা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত সকার, {বিদেশী বইপত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য 
এক অন্নুব,দ বিভাগের প্রতিষ্ঠা, অপ্রয়োজনীয় সরকারী [বিভা গগণীলঃ 1বলোপ সাধন, 
পা*্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য নতুন নতুন বিদ্য;লয়, মহাবিদ্যালয় স্থাপন, সামারক ও- 
নৌবাহিনীর পুনর্গঠন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান, দেশের অর্থনৈতিক পুনরহদ্জীবনের 
জন্য কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধন ইত্যাঁদ ৷ রথ 

চন সম্রাটের এই সংস্কার প্রচেষ্টায় দেশের প্রাচীনপন্থী ও রণক্ষশীল সম্প্রদায়, 
বিচালত হয়ে উঠল ৷ তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এসবের বিরোধিতায় নেমে পড়েন। তাঁদের 
এই কাজে সহায় ছিলেন রাজমাতা জবস স্বয়ং। তিনি সমাট প্রকে বন্দী করে. 
রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। তারপর সম্রাট ঘোষিত সংস্কারের: 
প্রাতিগ্রযীত প্রত্যাহার করে নেন। চীনের সংস্কার আন্দেলন ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হর । 

সংকার আন্দোলন সফল না হলেও চনের জনগণ বস্তু এবারও মর্মে মর্মে 
উপলাি করেন তাঁদের দ:রবস্থার জনা দ্বায়ী বিদেশীরা । ফলে বিদেশীদের বিরহ্ছে 
দেশবাসীর অসন্তোষ ধূমীরত হয়ে উঠতে থাকে। ইতস্ততঃ গড়ে উঠতে থাকে 
গুপ্ত সমাত। এইগঢ়লর উদ্দেশ্য হল নন্রাস সংণ্টির মাধামে দেশকে 'বিদেশী'দর 
কবল থেকে মুস্ত করা । . ০ 

(৩) বক্সার বিদ্রোহ ঃ উনের এই ₹কম একটি গর্ত সামাতর নাম ছিল: 
ই-হো-তুয় না, বাংলার যার অর্থ হল 'ন্যায়ের সমস্য মুষ্ট'। এই সাঁমাতর 


১১০ আধুনিক যুগের হাতহাস 


উদ্যোগে ১৮৯৯-১৯০০ খস্টাব্দে চীনের সর্বত্র যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে, তাকে ইাঁতহাসে 

‘অৃষ্ট যোদ্ধার হাল্ামা” বা “বক্সার বিদ্রোহ’ বলা হয়। ‘এই সাঁমাতর সদস্যরা 
শরীর গঠনের জন্য ব্যারামচ্চা, লাঠিচালনা, ম:ণ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি নানাবিধ কলা-কোঁশল 
শিক্ষা করত। এ থেকেই মুষ্টিযোদ্ধা (73০%০.) কথাটির উৎপত্তি । বক্সার 
বিদ্রোহীদের শ্লোগান ছিল £ “বিদেশীদের ধংস করে দেশকে রক্ষা কর ৷” 


অবস্থা বুঝে সম্রাজ্ঞী জসও দেশ থেকে বিদেশীদের বিতাড়নের ব্যাপারে 
বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং বিদ্রোহীদের এ কাজে প্ররোচিত করেন । 


বক্সার বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য যাঁদও বিদেশী এবং খস্টান মিশনারারা, তা 
সত্বেও বিদ্রোহীদের আক্রমণে দেশেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় ॥ অনেক বিদেশী বিদ্রোহগদের 
হাতে নিহত হন। বিদ্রোহীরা পাঁকং ও টিয়েনাঁসন দখল করে নেয় ৷ প্রায় দেড় মাস 
যাবৎ বিদ্রোহীদের তাণ্ডবলীলা চলার পর ইউরোপীয় দেশগহীলর মিলিত বাহিনী 
বক্সার বিদ্রোহ দমন করেন। এই বিদ্রোহ দমনে ইউরোপীয় সেনারা যারপরনাই 
'নশংশতার পরিচয় "দিয়েছিলেন । 


(8) সংস্কারের নতুন প্রচেষ্টা ঃ বক্সার বিদ্রোহ দমনের পর চীনের প্রাচীনপন্থী 
এবং বিদেশী বিরোধী উভয় গোচ্ঠীই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন ॥ সকলেই বুঝতে পারেন 
যে, দেশের প্রাচীন কাঠামোকে ভেঙ্গে সব কিছুকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে না 
পারলে চীনাদের অবস্থার উন্নীত হবে না। রূশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
জাপানের সাফল্য দেখে চীনাদের মনে এই ধারণা আরও দঢ় হয় । এখন থেকে সংস্কার 
{বিরোধী মাণ্চু সরকারও সংস্কারের পক্ষে আঁভমত দেন। ১১০৫-০৬ খস্টাব্দে চান 
সম্রাজ্ঞী চীনে সংস্কারের এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। দেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 
এবং শি্ষ/য়তনের সংখ্যা বদ্ধ করা হয়। দেশের প্রচলিত আইন ও শাসনব্যবস্থার 
পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয় । সগ্রাজ্ঞী দেশের জন-প্রাতানাধদের 
“নিয়ে এক সংসদীয় শাসনব্যবস্থা চাল; করার প্রাত্াত দেন। সামারক বাহিনীকে 
নতুন করে গড়ে তোলার জনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়। চাঁনাদের আঁহফেন 
সেবা বন্ধ করা এবং চীনের সর্বত্র এই ব্যবসা নাধদ্ধ করা হয়। এইসব সংসকারমূলক 
কর্মসূচী গ্রহণ করে চীন সম্রাজ্ঞী মাণ্ সরকারের পতন কোনোক্রমে ঠেকিয়ে 
রেখেঁছলেন ৷ িস্তু চীন সাম্রাজ্যের তখন এমনই ভগ্ন দশা যে, এই সব সংস্কার চাঁনের 
অবস্থা ফেরানোর পক্ষে নিতান্ত অকি্চিংকর ছিল। প্রজারা বেশ ভালোভাবেই 
বঃঝোছলেন যে, হীনবল মাণ্ু রাজাদের পক্ষে আর দেশের পৃনগণিন সম্ভব নয় । তাই 


১১১ 


“এবার তাদের লক্ষ্য হল চীনের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে প্রজাতন্রের প্রাতষ্ঠা 
করা। : | 

(৫) মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঃ প্রজাভান্ত্রিক চীনের অভ্যুদয় ঃ ১৯০৮ 
খস্টাব্দে চীন সম্রাজ্ঞী জু-সি-র মৃত্যু হলে এক নাবালক সিংহাসনে বসেন । কিন্তু 
"এই নাবালক সম্রাটের পক্ষে সমস্যা জর্জীরত চীনের হাল ধরা সম্ভব ছিল না। এই 
সময় দাঁক্ষণ চীনের ক্যাণ্টন শহরে 
লান-ইয়াৎ-সেন নামে এক দেশপ্রোমক 
জাতায়তাবাদী নেতা একাঁট জাতাঁর়তা- 
বাদী দল গঠন করেন । এই দলের 
‘সদস্যরা চীনের সর্বত্র জাতীয়তাবাদ, 
"গণতন্ত্র এবং আধানক সংস্কারের 
আদর্শ প্রচার করতে থাকেন । এই 
প্রচারের ফলে চীনের জনমানসে দেখা 
“যায় এক নবজাগরণ। এতে ভয় পেরে 
-১৯১০ খস্টাব্দে চীন সরকার এক 
জাতীয় পাঁরষদ গঠন করে তার ওপর সান-ইয়াং-দেন } 
সংসদীয় শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেন । কিন্তু চীনা জনগণ মাণ্চ; রাজাদের ওপর এতই 
“{বরক্ত হয়োছলেন যে, তাঁরা আর কোনো আপোষে যেতে রাজী হলেন না। ১৯১১ 
খস্টাব্রে জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্ধদ্ধ বিপ্রবাঁরা মাঃ রাজবংশের বিরদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে । তারা অনায়াসেই নানাকং শহর দখল করে সেখানে এক অস্থায়ী 
-প্রজাতান্তিক সরকার গঠন করে ৷ ডঃ সান-ইয়াৎসেন হন সেই অস্থায়ী প্রজ্জাতন্তের 
রাষ্ট্রপতি ৷ 

এদিকে মাণ্য সরকারও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বিপ্লবীদের গতি প্রাতহত করার 
জন্য তাঁরা ইউয়ান শ-কাই নামে একঞ্জন রণকুশল ব্যন্ডিকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত 
করে তাঁর ওপর বিদ্রোহ দমনের ভার দেন। ফলে চীনে এক গ্‌হধ্ুদ্ধ আসন্ন হয়ে 
ওঠে। এর একাদকে সাধারণতন্তী সান-ইয়াং-সেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীবাহিনী, 
অন্যদিকে রাজতন্ত্রের সমর্থক ইউন্লানীশ-কাই-এর নেতৃত্বাধীন রাজকীয় বাহন । 
শেষ পর্যন্ত দুই নেতা এক সঘঝোতার আসার ফলে চীনে গৃহযদ্্ধ এড়ানো সম্ভব 
হয়। চীনের নাবালক সরকার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ইউয়ান শিকাই হন চীন 


প্রজাতন্ের প্রথম রাষ্ট্রপাঁত (১৯১২ খঃ)। 


১১২ আধাঁনক যুগের ইতিহাস 


(খ) জাপানের উত্থান? চীনের মত জাপানও উনিশ শতকের মাঝামাঝি: 
সময় পর্যন্ত বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল । তবে চীনের মত পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী- 
শান্তগ্ীলর পক্ষে জাপানে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয়ীন। আমোরিকা, ফ্লান্স,. 
ইংল'ড প্রভাত পাশ্চান্তের দেশগল জোরপুব'ক জাপানের কয়েকটি বন্দর উন্মনুন্ত করে” 
দলে জাপানীরা সমসাম'রক শাসককুল 'শোগুন'দের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন ।, 
মধ্যযুগে ইউরোপের মত জাপানে মিকাতো বা সম্রাট যাঁদও ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান তথাপি 
সাম্রাজ্যের আসল কর্তৃত্ব ছিল এই 'শোগ্ুন" বা সামন্তদের হাতে । তারা দাবী 
জানাতে থাকেন শোগদুনরা দেশ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন; সুতরাং আবিলম্বে তাঁরা 
সম্রাটকে তাঁর ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করুন । এর ফলে জাপানে শোগ্ুন-বিরোধী ও শোগুন-- 
সমর্থকদের মধ্যে এক গ্‌হয্দদ্ধ শুর হয়। শোগ্ুন বিরোধী শাক্ত উত্তরোত্তর বদ্ধ 
পাওয়ায় অবস্থা বুঝে শোগুনরা স্বেচ্ছায় সম্রাটকে তাঁর ক্ষমতা 'ফিরয়ে দেন।. ১৮৬৭ 
খন্টান্দে শোগদন পাঁরবারের হাত থেকে সম্রাট মুৎসে।হতো মুক্তি গান। তাঁকে 
আবার সিংহাসনে স্থাপন করে স্বমযদায় প্রাতাণ্ঠিত করা হয়। জাপানের হাতিহাসে 
এই ঘটনা মেইজ পুনঃগ্রীতষ্ঠা ( Meiji restoration ) নামে আঁভাহত,। 'মেইজি” 
শব্দের অর্থ উন্নত রাজত্ব | চম্রাট মুৎসোহিতোর শাসনকালে জাপানের সকল ক্ষেত্রে. 
উন্নীত পাঁরলাক্ষত হয় বলে তাঁর রাজত্বক।লকে ‘মেইাঁজ শাসনের যুগ” বলা হয় । 


মাত্র পনেরো বছর বয়সে মন্সোহিতো [সিংহাসনে আরোহণ করেন । বিস্তু এই 


অংগ বয়সেই তিনি পাশ্চান্ত্য পদ্ধাত প্রয়োগে দেশের আধুনকীকরণ সম্পল্ন করে দেশকে, 
নবযগের দ্বারপ্রান্তে পেছে দিয়েছিলেন । 


শািশালা কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তনের জন্য ১৮৮৯ খস্টান্দে প্রাশিয়ার অনকরণে। 
জাপানে এক নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই সংবিধানে সম্রাটের ময্দা ও ক্ষমতা 
পবিত্র ও অলগ্ঘনীয় বলে ঘোবিত হয় । একই সঙ্গে এই শাসনতল্দে মন্মসভা ও 
জাতীয় প্রাতনিধিসভার সংস্থান রেখে একে গণতা্িক রূপ দেওয়া হয়। দেশে 


সামন্তপ্রথার অবসান ঘটানো হয়। উপয্ত্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে সামন্ত প্রভুদের জাম রাষ্ট্রের 
অধীনে নিয়ে আসা হয়। 


শণ্তিশালা কেন্দ্রীয় শাজনবাবস্থা প্রবর্তনের পর সম্রাট জাপানের পাশ্চ।ভীকরণের 
দিকে মনোযোগ দিলেন। জাপানারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন পাশ্চাত্য শন্ডিগ্রলির 
অপরিমেয় শত্তি-সামথের কথা । তাঁদের মনে এই ধরণা বদ্ধমূল হল যে, পাণ্চাত্তোর 
সিনুকরণে জাগানকে পুনগণঠত বরতে পারলে জ।পানও একাদন মহাশত্তিধর রাল্টরুপে 
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আত্মপ্রকাশ করতে পারবে ॥ এই ধারণার বশবতাঁ হয়ে জাপানীরা সম্রাটের সবরকম 
সংস্কারমূলক প্রচ্ঘ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন । জনসাধারণের আন;কুল্যে সম্রাট 
দেশের রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং সামরিক বাবস্থা সব কিছুর সংস্কার 
সাধন করে জাপানকে এশিয়ার সবপেক্ষা শন্তিশালী দেশরুপে গড়ে তুলতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । 

ইউরোপের শিল্পায়ন জাপানকে অন/প্রাণত করেছিল। তাই জাপানও 
আধুনিক প্রয্যার্ডীবদ্যাকে.কাজে লাগিয়ে শিল্পোনয়ন ও কৃষিকাজের উন্নতি ঘটয়েছিল ৷ 
শিল্পায়নের ফলে জাপানে দ্রুত কলকারখানা গড়ে ওঠে। পরিবহন ব্যবস্থার 
আধ্নকীকরণ সম্পন্ন হয় । ডাক, তার, রেল যোগাযোগ এবং স্টীমারযোগে জলপথে 
যাতায়াত ব্যবস্থারও উন্নত হয় । এসবের ফলে দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন এবং পণ্য চলাচলের স:খিধা হয় | 


দেশে পাশ্চান্তা জ্ঞান-বিজ্ঞান চচরি জন্য গড়ে তোলা হল একাধিক কারিগাঁর 
বিদ্যালয় ও বিশ্বাব্দ্যালয় । জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা করে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক 
করা হর। শিক্ষার সর্বস্তরেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হয় ॥ 
পশ্চান্ত্যের প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বহু সংখ্যক ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে বিদেশে পাঠাবার 
ব্যবস্থাও করা হয়। বিদেশের শিক্ষকদের দেশের িদ্বাবদ্যালয়গুুলিতি আমন্ত্ৰণ জানিয়ে 
আনা হয়। নারীরা যাতে এক্ষেত্রে পিছিয়ে না থাকে তার জন্যও উপযযন্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয় । 

সেনাবাহিনীকেও পাশ্চাত্ত্য প্রথায় সশিক্ষিত করে তে।লবার ব্যবস্থা হয়। এক্ষেত্রে 
জাপান জামনি ও ইংলণ্ডের দণ্টান্ত অনুসরণ করোঁছল। সামরিক বিভাগকে 
জাতীয়করণ করে দেশে সামরিক শিক্ষা বাধাতামূলক করা হয়। বিদেশ থেকে 
আধুনিক সমরাস্ত্র আমদানী করে সেনাবাহিনীকে সসচ্জিত করা হর। দেশে 
শান্তণালী নৌবাহিনী গঠনকল্পে একটি জাহাজ নিমণি কারখানাও স্থাপন বর। 
হয়েছিল । 

এভাবেই জাপান দেশের সর্বস্তরে পাম্চান্তীকরণের মাধামে নিজেকে এশিয়ার 
অন্যতম প্রধান শস্তিরঃপে গড়ে তুলোছিল। এ. প্রসঙ্গে কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন 
পাশ্চাত্য রাত প্রয়োগ করে জাপান আধুনিকতার পথে অগ্রসর হলেও কখনো সে তার 
জাতীয়তাবোধ বিসর্জন দেয়ান। জাতীয় এতিহ্য ও মধাদা জন্ম রেখেই জাপান 
পাশ্চত্ত্ের ধাঁচে নিজেকে গড়ে তুলোছিল। 

৮ 


১১৪ ৷ আধ্মীনক যুগের ইতিহাস 


জাপানের সাআজ্যবাদ 2 পাশ্চান্তোর সবকিছু আত্মীকরণের সঙ্গে সঙ্গে 
জাপান পাশ্চান্তের সাম্রাজ্যবাদী নীতিও গ্রহণ করে। দেশে নানাবিধ সংস্কার 
প্রবর্তনের ফলে জাপান অচিরেই ইউরোপীয় শান্তগ:লির সমকক্ষ হরে ওঠে । আবার 
দ্রুত শিল্পায়নের ফলে উৎপাদন" বাঁদ্ধ পার। এর সঙ্গে সমান তালে তাল রেখে 
জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে। জাপানের মত একটা ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এই বাড়ীত 
উৎপাদন ও বার্ধত জনসংখ্যা ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। শিল্পের জন্য যে কাঁচামাল 
ধয়োজন তাও জাপানে ছিল না। এজন্য অন্য দেশের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। 
কাজেই এ সবের জন্য ইউরোপের অন্যান্য সাগ্রাজাবাদী শাক্তর ন্যায় জাপানও দেখে 


দেশে স্বাঁর উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টার রত হল। 
বিদ্বরাজনীতিতে অংশ গ্রহণের লোভও সে ছাড়তে 
জাপান ওপনিবেশিক প্রতিন্দিতায় অংশগ্রহণ করে । 
প্রথমেই তার লোলঃপ দৃষ্টি পড়ে চীনের কোরিয়া ও মাগ্চুরিয়ার ওপর । কোরিয়া 
জাপানের অনতিদূরে অবাস্থিত। জাপানের ভয়. ইল, কোরিয়া যদি ইউরোপা শত্তির 
করতলগত হয় তবে তা হবে জাপানের নিরাপত্তার পক্ষে বিগজ্জনক। তাই জাপানের 


এছাড়া শন্তিধর দেশ হিসাবে 
পারছিল না। এসব কারণেই 
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সবত্মিক প্রয়াস শুর হল কোরিয়াকে নিজের দখলে আনবার ৷ ১৮৯৪ খস্টাব্দে 
কোরিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দিলে সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য চীন সৈন্য পাঠায় । 
এই অজুহাতে জাপানও তার সেনাবাহিনী পাঠায় । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
চন-জাপান য,দধ শুরু হয়ে যায় (১৮৯৪ খুঃ)। এই যুদ্ধ নয় মাস স্থায়ী হয়োছিল। 
চাঁন এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাপানের সঙ্গে শিমনোশোকির সন্ধি করতে বাধা হয় 
(১৮৯৫ খ)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে জাপান চীনের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ এবং 
ফরমোজা, লিয়াও-টুঙ এবং আরও কয়েকটি দ্বীপের অধিকার লাভ করে । এছাড়া 
ইউরোপাঁয় শন্তিগোষ্ঠা চীনে যেসব সুযোগ-সাবধা পেরে আসছিল জাপান সে 
সমন্তও চীনের কাছ থেকে আদায় করে নেয় । পরস্তু চীন কোরিয়াকে একটি স্বাধীন 
রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয় । 

জাপানের পরবর্তী পদক্ষেপ হল মাণ্ুরিয়ার দখল নেওয়া । এই স্থানটির ওপর 
রাশিয়ারও নজর ছিল। তাই রাশিয়া একে দখল করার এক পরিকল্পনা নেয় ॥ - 
রাশিয়ার এই আগ্রাসন নীতিতে ইংলণডও ভয় পেয়ে যায় । স:ত্রাং মাণ্চযীরয়ার ওপর 
রুশ আক্রমণ প্রাতহত করার জন্য ইংল'ড জাপানের সঙ্গে গৈত্রী চুক্তিতে (১৯০২ খ্‌ঃ ) 
আবদ্ধ হয়। এই ট্রীন্তু অন;যায়ী ইংলণ্ড জাপানকে এক অন্যতম শান্তিশালা দেশ 
হিসাবে মেনে নেয় এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার সাহায্যের প্রাতশ্রযাত দেয় । 

১৯০৪ খস্টাব্দে রাশিয়া মায়া দখল করার পাঁরিকজ্পনা নিয়ে সেখানে সৈন্য 
পাঠালে রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-০৫ খঃ) শুরু হয় । . জাপানের মত একটি ক্ষুদ্র 
দেশ বিশাল এবং শান্তশালা রাশিয়াকে স্থল ও নৌযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে । 
রাশিয়া জাপানের সঙ্গে পোর্ট“‘স-মাউথের সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির শর্ত 
অনসারে রাশিয়া কোরিয়ার ওপর জাপানের আধিপত্য মেনে নেয় এবং মাণু:রিয়ার 
দখল ছেড়ে যাবার প্রতিশ্রাীত দেয় । এছাড়া বিরাট একটি শান্তধর জাতিকে পরাজিত 


' করে জাপান বিশ্বরাজনীতিতে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেকটাই বাড়িয়ে নিতে সক্ষম 
" হয়। এরপর জাপান সামান্য এক অজুহাতে কোরিয়া দখল করে নেয় । 


রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানীদের সাফল্য তাদের প্রভাব প্রাতিপাত্তকে বাড়িয়ে 
তোলে_-একথা আগেই বলা হয়েছে । হীতমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুর: হয়ে যায় 
(১৯১৪ খঃ)। ইউরোপের দেশগদ্লি যখন সেই যুন্ধে ব্যাপৃত তখন জাপান 
চীনে জামনি অধিকৃত অণ্চল সানটুং প্রদেশ দখল করে নেয় । এই সঙ্গে সে চীনদেশের 
কাছে একুশ দফা দাবাপন্র“পেশ করে। প্রধান প্রধান দাবীগণীল হল সানটুং, মাঞ্চারয়া 
ও মঙ্গোলিয়ার ওপর জাপানের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হবে; চীনে জাপানকে 


১১৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


কয়লা ও লোহা সম্পর্কে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে ; জাপানের অনুমতি 
ব্যতীত চীনের কোনো অঞ্চল, বন্দর বা উপকুলভাগ কোনো রাম্ট্রকে দেওয়া চলবে না 
ইত্যাদি । চীনের দুর্বল ইউয়ান-শি-কাই সরকার প্রতিবাদ সত্বেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের 
ভরে জাপানের আঁধকাংশ দাবীই মেনে নিতে বাধ্য হন। টু 5 


অনুশীলনী 


১। চীনদেশে ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রাধান্ত বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা কর। 
২। প্রথম অহিকেন যুদ্ধের কারণ কী? কীভাবে এই যুদ্ধের অবসান হয়? 
৩। চীনদেশে ইউরোপীয় সাত্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া স্পর্কে যা জান লেখ । 
৪। তাইপিং বিদ্রোহ কেন হয় ? এই বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের আপাতঃ সাফল্য ও 
বিদ্রোহের গুরুত্ব বর্ণনা কর । 
৫। চীনে শত দিবসের সংস্কার” এবং এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যা জান লেখ । 
৬। বক্সার বিদ্রোহ’ কী? এই বিদ্রোহ কীভাবে বিস্তার লাভ করে? কারা এই. 
বিদ্রোহ দমন করেন? 
৭। চীনে কীভাবে রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্রের সুচনা হয় ? 
৮। জাপানে ‘মেজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা’ সম্পর্কে কি জান? এতে সম্রাটের ক্ষমতা 
কীভাবে বৃদ্ধি পায় ? 
৯। মেইজি শাসনকালে জাপানের উন্নতির পরিচয় দাও । 
১০। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে জাপানের কার্যকলাপ বর্ণনা কর। 
১১। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £__ 
(ক) দ্বিতীয় অহিকেন যুদ্ধ কেন হয়েছিল ? 
(খ) পাচটি সধি-বন্দর কী কী? > 
(গ) ‘চীনা তরমুজের বাটোয়ারা+ সম্পর্কে কীজান? ূ 
| 


(ঘ) শতদিবসের সংস্কার কী? 

(উ বক্সার বিদ্রোহের” এরূপ নামকরণ কেন করা হয়? 
(ড) দাশ সহাট কীভাবে তা দিযে গান? তার নাম কী? 

(ছ্‌) ইদ-জাপান মৈতী চুক্তি কেন স্বাক্ষরিত হয়েছিল? 

(জ। রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ কী? 

(ঝা) “একুশ দফা দাবী” সম্পর্কে কী জান? | 


চীন ও জাপান ১১৭ 


১২। দু-এক কথায় নিয়োক্ত প্রশ্নপগুলির উত্তর দাও £ 
(ক) প্রথম অহিফেন যুদ্ধের অবসানে কোন্‌ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? (খ) চীন- 
* জাপান যুদ্ধ কোন্‌ বছর অনুষ্ঠিত হয়? (গ) কে কবে ‘উন্মুক্ত দ্বার নীতি” ঘোষণা করেন? 
(ঘ) তাইপিং শব্দের অর্থ কী? তাইপিং বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? (ঙ) কে চীন 
সম্রাট কোয়াং-স কে অপসারিত করে চীনের ক্ষমতা দখল করেন? (চ) কত সালে চীন 
* প্রজীতান্্িক দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে? প্রজাতাস্তরিক চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে? 
(ছ) ‘মেইজি’ কথাটির অর্থ কি? 
১৩। নিম্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যা জান লেখ £ 
_ কে) অতিরাষ্্রক অধিকার ; (খ) সংস্কারের নৃতন প্রচেষ্টা ; (গ) সান:ইয়াৎ-মেন 
(ঘ) শিমনোশেকির সন্ধি এবং (ঙ) পোটস্‌ মাউথ-এর সন্ধি । 
১৪। ১৭ 
(ক) তাইপিং শব্দের অর্থ __। [ বিপ্লঝ/পরম শাস্তি ] 
(খ) বক্সার শব্দের অর্থ -_। | একটি স্থান/বিপ্লবী।/ুষ্টিযোদ্ধা ] 
(গ জাপানে সামন্ত প্রভুদের বলা হত -__। [ শোগুন/মিকাডো/মেইজি ] 
(ঘ) গ্রজাতান্ত্িক চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি ৷ 
[ চিয়াং কাই শেক/মাও সে তু/সান-ইয়াৎ-ষেন ] 
(ও) “মেইজি’ কথাটির অর্থ --_-| [ মধ্যপন্থী/মিকাডো/রাজতনত্ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ] 


১১. ব্ৰিটিশ রাজশক্তির শাসনাধীনে ভারত 
[ ১৮৫৮ --৯৯১৪ ] 


নতুন শাসনব্যবস্থা সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
ঘোষণা অনানায়ী লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় হিসাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ « 
করেন ( ১৮৫৮ খুঃ) | তাঁকে পরামর্শ ও নিদেশ দেবার জন্য ভারতসাঁচব নামে 
আরও একটি পদের সৃষ্টি বরা হয় । 'ব্লাটিশ মান্রিসভার কোনো একজন সদস্য ভারত 
সাঁচবরুণে ব্রিটিশ পালামেপ্ট এবং ভাইসরয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতেন। ভারত- 
সাঁচবকে সাহায্য করতেন একি উপদেষ্টা পাঁরষদ। নতুন শাসনব/বস্থার় কোনো 
ভারতীয়কেই গ্রহণ করা হয় নি। 

মহারাণার ঘোষণাপত্রে অবশ্য ভারতীয়দের অনেক প্রাতশ্রাত দেওয়া হয়োছিল। 
এর মধো কয়েকাট উল্লেখযোগ্য বিষয় হলঃ অতঃপর ইংরাজ সরকার ভারতে সাম্রাজ্য 
সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করবেন না; ভারতীয়দের ধর্ম ও সংস্কতিকে যথাযথ মধাদা 
দেওয়া হবে এবং ভারতীয়দের স্বার্থ সুরক্ষিত করা ও সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের নগীত 
অননসূত হবে । দ:ঃখের বিষয়, এই সব প্রাতিশ্রাতর কোনটিই ভাবব্যতে পালন করা 
হয়নি। পরবতী ভাইসরয়গণ মহারাণীর দেওয়া প্রাতিশ্রত ভঙ্গ করে ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্য সম্প্রদারণের কাজে লেগে যান ৷ 


ভ্রিটিশ সাআজ্যের সম্প্রসারণ 3 এই পায়ে ব্রাটশের প্রথম লক্ষযস্থল ছিল 
ভুটান ভুটানের সঙ্গে ইংরাজের সীমানা বিরোধ দেখা দিলে সেই বিরোধ নিষ্পান্তর 
জন্য জনৈক ইংরাজ দূত ভুটানে যান.। কিন্তু তাঁর দৌত্য নিষ্ষল হলে ইংরাজ 
সেনাদল ভুটান আক্রমণ করে। যুদ্ধে ইংরাজরা ভূটানীদের কাছে পরাজিত হয়ে 
সান্ধ করতে বাধা হন। ১৮৬৫ খ্টাব্দে সরকার ভুটানের রাজাকে বাংসাঁরক 
করদানের বিনিময়ে উত্তর বাংলার ডয়ার্স অঞ্চলটি লাভ করেন। 

এরপর আফগানিস্তানে এক গৃহযদ্ধকে কেন্দ্র করে 
জড়িয়ে গড়েন ॥ আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্ম 
ততাঁদন আফগানিস্তানের সঙ্গে ইংরাজদের সন্ভাব মোটামুটি বজায় ছল । তাঁর 
ম্‌তার পর শের আলা আমীর হন। এই সময় আফগানিস্তানের রুশ প্রভাব বিস্তারের 
ভয়ে বিটি সরকার কাবুলে এক ইংরাজ দূতকে রাখার প্রস্তাব করেন। শের আলা 
সে প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় ইংরাজ বাহিনী আফগানিস্তান আক্রমণ করে। এই যুদ্ধ 


বাটণ সরকার সেখানেও যুদ্ধে 
দ যতাঁদন জাঁবিত ছিলেন 


ব্রিটিশ রাজশান্তর শাসনাধানে ভারত [ ১৮৫৮--১৯১৩] ১১৯ 


দ্ৰিতাঁয় আফগান যুদ্ধ (১৯৭৮-৮১ খুও) নামে পারিচিত। যুদ্ধ চলাকালে শের 
আলা পলায়ন করেন। তাঁর ছেলে ইয়াকুব ইংরাজদের সঙ্গে সম্ধি স্থাপন করেন । 
সান্ধর গর্ত অননধর়ী স্থির হব যে, ইংরাজরা ইয়াকুবকে আমীর বলে মেনে নেবে 
এবং বিনিৎরে তারা গ্রহণ করবে আফগানিস্তানের বি.দশ নীতি পরিচালনার ভার ৷ 
এই সাঁল্ধ স্থায়ী হয় নি। স্বাধানতাপ্রয় আফগানরা এই অপমানজনক সন্ধির শর্ত 
অমান্য করে কাবুলের ইংরাজ দূতকে হত্যা করেন। ফলে আবার যুদ্ধ বাধে। 
যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হন। ইংরাজগণ শের আলার ভ্রাতুষ্পূ আব্দুল 
রহমানকে নতুন আমীর বলে স্বীকার করে পুনরায় সান্ধ স্থাপন করেন । 

এরপর একে একে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিছ অংশ, তিব্বত এবং ব্ৰহ্মদেশ 
ইংরাজদের অধিকারে আসে ! আগেই.ইংরাজের সঙ্গে ব্রহ্দদেশের পর পর দুটি যুদ্ধ 
হয়ে গিয়েছিল ।  বড়লাট লর্ড ভাফারনের আমলে তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ ( ১৮৮৪-৮৫ খুঃ ) 
হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্রহ্মরাজ িবো আত্মসমর্পণ করেন। ভারতে ব্রিটিশ 
সাম্রাজোর সাঁমানা ব্ৰহ্মদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়! 

১৮৯৮ খুপ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তান ছিলেন 
ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ৷ বড়লাট হয়েই তান উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশের (বিছ; অংশ 
দখল করেন। তারপর কনে'ল ইয়ং হাজব্যাণ্ড-এর নেতৃত্বে তিবতে এক আঁভযান 
পাঠান.॥ ইয়ং হাজব্যাণ্ড তিব্বত আক্রমণ করে রাজধানী লাসা অধিকার করেন । 
[িত্বতের শাসনকর্তা দলাইলামার অন:পাস্থাততে তিব্বতীরা ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি 
বরেন। শর্ত অনুযায়ী তিব্বত সরকার তব্বতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ড-এর উপস্থিতি এবং 
বিদেশ নাতির ক্ষেত্রে ইংরাজ সরকারের আধিপত্য মেনে নেয়। 

উন্নিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন ৪ ভারতের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীকে 
বলা হয় সংস্কারের যুগ | এই সময় ভারতে একাধিক সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন । 
পাণচান্তয শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে এসে তাঁরা ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধায় 
নানা সংস্কারের কাজে নিজেদের নিয়োগ. করেন। ইংরাজ সরকার প্রথম প্রথম 
জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে এই সব সংস্কারের কাজকর্মে তেমন উৎসাহ দেখাতেন না। 
কিন্তু ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল কয়েকজন বড়লাটের সহায়তায় ভারতীয় 
সকারকগণ সমাজের নানাক্ষে্র পারবর্তন আনতে সক্ষম হন । 

. এ বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। হিন্দ ধমে'র কুসংস্কার দুর 
করা এবং একেম্বরবাদ প্রচারের জনা তান ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করোছলেন (১৮২৮ 
রামমোহন ছিলেন ম্মা্ত পুজার ঘোর বিরোধী । তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য 


সং 


খঃ)। 


১২০ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
কীর্তি সতীদাহ প্রথা িবারণ। রামমোহন ছিলেন স্বাধীনতার পুজার, মানবাত্মার 
মহত্বে বিশ্বাসী এবং ভারতবর্ষে আধুনিকতার অগ্রদূত ।- তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর 
প্রাতাষ্ঠিত ব্ৰাহ্মসমাজ মহা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের একান্তিক চেষ্টায় 
সর্বভারতীয় প্রাতজ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে। 

ব্রামাসমাজের অনুকরণে মহারাষ্ট্রের প্রার্থনা সমাজ. নামে আর একট প্রতিষ্ঠান 
গড়ে ওঠে ব্রাহ্মদের মত প্রার্থনা সমাজের সদস্যরাও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং 
পশাজ-সংস্কারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এদের কম্মসূচী ছিল সমাজে অসবর্ণ 


বিবাহ, বিধবা বিবাহের প্রচলন করা, অস্পৃশ্যতা 
বজনি, দুঃস্থদের কল্যাণসাধন প্রভৃতি । এই সমাজের 
প্রাণপ্‌র:ষ ছিলেন মহাদেব গোঁন্দ রাণাডে। ৃ 

পাঞ্জাবের আর্য সমাজ আর একটি প্রাতষ্ঠান ৷ 
এর প্রাতজ্ঠাতা ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী । তিনি 
চেরোছিলেন বৈদিক আদর্শ অন্যবায়ী হন্দুধর্ম ও 
সমাজের সংস্কার করতে । রামমোহনের মত দয়ানন্দও 
জ।তিভেদ, বাল্যাববাহ, প্রভাত সামাজিক কু-প্রথার 
ঘোর বিরোধী ছিলেন। তানি অ-হন্দুদের হল নু 
ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য শরদ্ধ আন্দোলন 
প্রবর্তন করেন ৷ 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রাতাণ্ঠত রামকৃষ্ণ 
{মশন হল আর একটি ধ্মগয় প্রাতষ্ঠান, ধম 
ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে যার প্রভাব 
অপারিসীম | স্বামীজীর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস নামাঙ্কিত এই প্রাতিষ্ঠানাট 
সমাজসেবা এবং মানুষের নৈতিক উন্নয়নের 
জন্য নিয়ত কাজ করে চলেছে। শ্রীরামকফ- 
দেবের সবধর্ম-সমন্বয়ের বাণী ‘যত মত তত 
পথ’ মানকে দিয়েছে এক নতুন পথের 


শ্রীরামকৃষ্ণ 
সদ্ধান। তাঁর “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ সমাজসেবার এক নতুন পথের সংজ্ঞা 


রচনা করেছে। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ আজও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়। : 


তাঁরা চাইতেন । কিন্তু ভারতাঁয়দের দাবা দাওয়ার 


পটিশ রাজশান্তির শাসনাধীনে ভারত [ ১৮৫৮-১৯১৪ ] ১২১ 


ধার প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া ব্যন্তিগত প্রচেষ্টায়ও সেকালে সমাজে অনেক সংস্কার 
সাধিত হয় । এই রকম একজন সংস্কারক হলেন প্রাতঃস্মরণায় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর ৷ তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, স্ী-শিক্ষার বিস্তার 
ইত্যাদির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন । তাঁর অবদান আজও আমরা শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ কার । এ প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম স্মরণীয় । তিনি হলেন 
আযাংলো ওরয়েণ্টাল কলেজের প্রাতষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমেদ থাঁ। পাশ্চাত্ত্য 
ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করাই ছল তাঁর ব্রত। 

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বতীয়ার্ধ থেকেই ভারতে 
জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হতে থাকে । ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ভারতীয়গণ 
জাতীয়তাবাদ", ‘গণতন্ত', ‘উদার নীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন । ভলতেয়ার, 
রুশো, বাক বেন্থাম, মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষাঁদের রচনা ভারতীয়দের মনে 
জাগিয়ে তোলে গভীর দেশপ্রেম । ভারতে ব্রিটিশের অত্যাচার, বঞ্চনা, শোষণ ইত্যাদির 
ফলে বিদেশী শাসনের বিরদ্ধে ক্রমেই ক্ষোভ ও ঘ্‌ণার স্টার হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উন্নাতর ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মত বনিময় সহজ হয় এবং ' 
একটি জাতায় এঁক্য গড়ে ওঠে । এই অবস্থায় সংবাদপত্র ও অন্যান্য পান্রকায় ব্রিটিশের 
নানা জনবিরোধী কার্যকলাপের কথা প্রকাঁশত হতে থাকলে ভারতের জনমত ক্রমেই 
জাগ্রত হয়ে ওঠে। শেষে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দের রচনা ভারতীয়দের দেশপ্রেমে 
উন্ধৃদ্ধ করে তোলে৷ আমোরকার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকাবাসীদের সাফল্য, 
ফরাসী বিগ্লব, ইতালি ও জামানীর একা আন্দোলন ভারতবাসীকে পরশাসন মন 
হতে প্রেরণা ঘোগায়। ভারতীয়গণ উপলান্ধ করেন বিদেশী শাস্নই তাঁদের যাবতীয় 
দৃঃখ-দুশার জনা দায়ী । ওর জন্য ভারতায়গণ মাতৃচুমির সব্বীবধ সংখ-সদবিধা 
থেকে বণ্চত। এভাবেই ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। 
দেশের প্রাতি জাগে মমত্ববোধ ৷ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জনয একের গর নুর 
শান্ত সংহত হতে থাকে। অবশা জাতীর আন্দোলনের প্রথম দিকে স্বাধীনতা 


ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয়দের মঙ্গল হোক, এটাই 
প্রত ব্রাশ সরকারের উপেক্ষা 


দের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথে 


ভারতীয়দের কাম্য ছিল না। 


এবং ভারতীয়দের প্রতি বিরূপ মনোভাব ত 


ঠেলে দেয় । 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস £৪ . ভারতের জাতীয় মুক্ত আন্দোলনের একেবারে 


আদিপর্বে করেকট প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়! এগুলি হল. ‘জমিদারদের সাঁমাঁত', 


১২২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
(১৮৩৬ খও) ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩ খঃ) ব্রিটিশ ভারত সভা ( ১৮৭৫ 
খ$ ), ভারতসভা ( ১৮৭৬ খ্‌ঃ ) প্রভাত । এর মধ্যে একমাত্র ‘ভারত সভা'ই ভারতের 
রাজনৈতিক আন্দোলনে কিছুটা গুরতুত্বপ 


৭ ভূমিকা নেয় ; অবশেষে ১৮৮৫ খস্টাব্দে 
ভারতাঁর জাতীয় কংগ্রেস প্রাতম্ঠিত হলে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে নতুন প্রাণ 


সঞ্চারিত হয়। অনেকের মতে এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
মূলে ছিল আ'যালান অইভয়ান [হউন নামে এক 
অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রাজকমণ্চারীর অবদান। তিনি 
চেয়েছিলেন এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যার 
মাধ্যমে জনগণ তাঁদের দুঃখ-দুদ্দণার কথা সরকারের 
কাছে তুলে ধরতে পারবে এবং সরকারণ কাজকমে'র 
গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারবে । তদানীন্তন 
ব্রিটিশ ভাইসরর লডড* ডাফারন িউমের এই প্রস্তাবে 
সায় দেশ। ১৮৮৫ খস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 
ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাগতিত্বে 


ত্যালান অক্টাভয়ান হিউম 
বোদ্বাই-এ ভারতীয় জাতীর কংগ্রেসের প্রথম আঁধবেশন বসে। 
বছরই এক এক জনের সভাপতিত্বে এক এক জায়গায় কংগ্রেসের এই আঁধবেশন বসত। 
এই সময়কার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ব্রাটশের বিরোধিতার পারিবতে তাঁদের শুভবুদ্ধির 
প্রত আদ্ছাশীল ছিলেন । তাই তাঁরা 'আবেদন-নিবেদন নগীতি'র মাধ্যমে ভারতীয়দের 


তারপর থেকে প্রাত 


অভাব আঁভযোগের প্রাত সরকারের দ:ষ্টি আকর্ষণ করেন। 
ক্রমে একশ্রেণীর কংগ্রেস কমার মনে ব্রিটিশ বিরোধ মনোভাব 
সরকারের তোষণনাীতির পরিবর্তে সরকারী নাঁতির বিরো 
এ'দের বলা হত চরমপন্থী । এই চরমপন্থী নেতাদের 
মহারাষ্ট্রের বাল গ্গ।ধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত 
পাল। 

চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১৪) 
পর্যন্ত ভারতীয় জাতাঁয় কংগ্রেসে মোটাঞুটি মধপন্থী নে 
তারপর চরমপন্থীরা আস্তে আস্তে দলে ভারী হওয়ায় 
এই সময়ের চরমপন্থী আন্দোলন দ্যাট ধারায় চলে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দু 
করে যে দ্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলন পরে সন্ছাসবাদী 
আন্দোলনের রুপ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছাঁড়য়ে পড়ে। এই সন্থাসবাদী 


কিন্তু সরকারের ওদাসীন্য 
জাগিয়ে তোলে। এ'রা 
ধিতায়- অবতরণ হলেন। 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 
গলায় এবং বাংলার বিপিনচদ্দ্ 


১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খস্টাব্দ 
তাদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু 
নেতৃত্ব তাঁদের হাতে চলে যায়। 


ব্ৰিটিশ রাজশন্তর শাসনাধীনে ভারত { ১৮৫৮--১৯১৪ এ ১২৩, 


আন্দোলনের গর; ছিলেন অরবিন্দ ঘোয় ॥ আর একদল যাঁরা কংগ্রেসের 'আবেদন- 
নিবেদনের নীতিতে’ বিশ্বাসী ছিলেন না তাঁরা ব্রিটিশ বিরোধিতার নেমে পড়েন! 
১৯০৭ খস্টাব্ে কংগ্রেসের সরা আঁধবেশনে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুদলে 
ভাগ হয়ে যায়। এরপর লাল-বাল-পালের নেতৃত্বে চরমপন্থীপণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
ভারতীয় জনমত জাগ্রত করে জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতার আদর্শকে জনীত্রয় করে 
তুলে বৃহত্তর আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন । কিন্তু ১৯১৪ খণ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, 
শুর; হলে চরমপন্থাদের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলন 'স্তাীমত হয়ে যার । 


অনুশীলনী 


১। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন আনে? 
মহারাণীর ঘোষণীপত্রে কোন্‌ কোন্‌ প্রতিশ্রৃতি দেওয়া হয়েছিল? - সেই সব প্রতিশ্রতি- কী 
রক্ষিত হয়েছিল? 

২। ১৮৫৮ থেকে.১৯১৪ পর্যন্ত ভারতে ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও । 

৩। ভারতে উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে যা জান লেখ । 

31 কী কারণে ভারতে জাত য়তাবোধের উন্মেষ ঘটে ? 

৫। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? কংগ্রেসের নরমপন্থী ও 
চরমপন্থী দল সম্পর্কে কী জান? কত রীন্টাব্দে কোথায় কংগ্রেস বিভক্ত হয়? 

৬। নিয়োক্ত প্রশনপুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৮ 
(ক) দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের কারণ কী? এই যুদ্ধের ফল কী হয়েছিল? (খ)' 
তিষ্ঠাতা কে? ব্ৰাহ্মমমাজ সম্পর্কে আর কী জান? (গ) আৰ্ধনমাজ কে 


ত্রাঙ্মমমাজের প্র 
প্রতিষ্ঠা করেন? এই সমাজের কার্ধসুটী কী ছিল? (ঘ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 


প্রতিষ্ঠায় হিউমের অবদান কী? (9) ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থী দের উদ্ভব কীভাবে 
হয়? তিনজন চরমপন্থী নেতার নাম বল ! (চ) স্যার সৈয়দ আহমেদ খান কে ছিলেন? 


সংস্কার আন্দোলনে তীর অবদান কী? by 
৭। ইইশ্বরচন্দর বিগ্কাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ এবং উমেশচন্দর 


বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসে স্মরণীয় কেন? 


EEE 


গ ১২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
১০৯৯ 1888884787888189 


কারণঃ ১৯১৪ খস্টাব্দে সার্বি'রার সেরাজেভো শহরে এক রাজনৈতিক 
হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুর; হয়। আস্টয়ার যুবরাজ 
ফ্রান্সিস ফা্ড'নাণ্ড এ শহরে জনৈক অজ্ঞাত পারিচয় আততায়ীর হাতে নিহত হন । 
আঁস্টুযা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সাঁব“য়াকে দায়ী করে তাকে কয়েকাঁট দাবী সম্বলিত 
এক চরমপত্র দেয় । এই দাবীগ্ালর অন্যতম ছিল আততায়ীকে ধরে আস্ট্রয়ার হাতে 
সমর্পণ করা। এই দাবাগযাীল মেনে নেওয়ার জন্য আস্্রয়া সাঁব'য়াকে মাত্র ২৪ ঘণ্টা 
সময় দেয় । সার্বয়া কয়েকাঁট দাবী মেনে নিয়ে বাকীগদাঁল মানতে অসম্মত জানালে 
আস্টা তার বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ॥ এট যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ । 

এই যুদ্ধের ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল । অনেক দন থেকেই পাঁথিবীর দেশ- 
গ্ীলর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্ব চলছিল । ১৮৭১ খস্টাব্দে ফ্লান্সকে হারিয়ে জাম্নী 
শাভশালী হয়ে ওঠে । এই যুদ্ধে ফ্রান্স, আলসাস ও লোরেন জামনীকে দিতে বাধ্য 
হয়ঃ কিন্তু সে এই পরাজয়ের অপমান ভুলতে পারাঁছল না । ফলে জামনির সঙ্গে 
ক্কান্সের সংঘাত আনিবার্ধ হয়ে ওঠে ৷ এ 


উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জামনি শিল্প ও বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অজন করে। 
ফলে ইংলগ্ডের সঙ্গে তার প্রীতযোগিতা শর হয়ে যায়। এই সময়কার ইংলণ্ড 
ছিল মৌ বলে বলীয়ান; ফলে জলেও জামনিগর সঙ্গে ইংলণ্ডের আধিপত্য বিস্তারের 
সংগ্রাম চলে । বিশ্বের দেশগ্যলর মধ্যে ওপনিবোশিক প্রতিদ্বান্বতার ফলে পারস্পারক 


সম্পর্ক* 
পক আগে থেকেই (তনত হরোছল। বলকান অণ্চলে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে 
আষ্টুয়া ও রাশিয়ার মধ্যে 


২ শন কষারাষ শঃরু হওয়ায় পাঁরাস্থাত অশান্ত হয়ে ওঠে। 
আস্টুয়া ও সারার মধ্যে সং 


হারে 1 শট রাজ্যের ওপর । দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে 
স্বাথের সংঘাত ছিল আ্টরয়া ও রাঁশয় বারোঁষর মূলে । এক্ষেত্রেও জামনিগ ছিল 


এই সব পারস্পরিক স্বার্থের কারণে ইউরোপীয় শান্তগনাল দুটি বিরোধী শাবরে 
বিতন্ত হয়ে যায়। একটি হল জামী, আস্টুয় 


রর যা ও ইতালির মধ্যে শান্ত সৈত জোট 
{Triple Allience ), অন্যটি হল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে য়ে গড়া ব্রি-শান্ত 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৮৩ রি 
আঁতাত (Triple Entente ) উভয় পক্ষই প্র'তপক্ষকে চরম আঘাত হানার ই 
সামার প্রস্তুতি শুরু করে দেয় । উত্তেজনায় সমগ্র ইউরোপ থর থর করে কাঁপতে 
থাকে। এই সময়ে দরকার ছিল একটি অগ্নিস্ফাঁলিঙ্গের | সেরাজেভোর ঘটনা সেই 
স্ফুলিঙ্গ যোগালে ইউরোপে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠে ; ক্রমে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে- 
সমগ্র বিশ্বে ৷ রর 


যুদ্ধের গতি প্রথম দিকে একপক্ষে জামনি এবং অস়্ হাঙ্গেরী অন্যপক্ষে 
রাশিয়া, ফ্লান্স, ইংলণ্ড এবং সািয়া__এই দুই শান্তি জোটের মধ্যে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল ।' 
কিন্তু পরে দেখা যায়, কয়েকটি দেশ ছাড়া পাঁথবার প্রায় সব রাজ্যই কোন না কোন 
পক্ষে যোগ দিয়েছে । ফলে বিশ্ব যেন দুটি সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়োছিল । 
নানা আধানক সমরাস্ত্র, বোমারু বিমান, বোমা, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, ঘ্দ্ধজাহাজ, 
প্রভৃতির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে যুদ্ধের বিভীষিকা ও তীন্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় । 
জাত-ধমবর্ণ নার্বশেষে পাথবীর সকল শ্রেণীর মানুষ এই যুদ্ধের সামিল হয়েছিল । 
এই মহাযুদ্ধ চার বছর ধরে চলে। শেষে ১৯১৬ খস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জ'মনী 
যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হয় । পরের বছর ফ্রান্সের ভাসহি শহরে জামনা মিত্র পক্ষের 
সঙ্গে সাধ চন্তিতে স্বাক্ষর করলে বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। 


ফলাফল £ প্রথম মহাযুদ্ধের ফল হয়েছিল সবপেক্ষা গভীর এবং ব্যাপক ৷ 
এর আগে অন্য কোন যুদ্ধে এত বিপুল পারমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় নি। এই যুদ্ধে লক্ষ 
লক্ষ নরনারন প্রাণ হারান। কত যে মানব সারাজীবনের মত পঙ্গ: হয়ে যান তার 
ইয়ত্তা নেই। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই যুদ্ধ দারুণ বিপর্যয় ডেকে এনোছিল। 

প্রথম বিশ্বযূদ্ধের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়ও কিছু কিছু; পাঁরবর্তন সাধিত 
হয়। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক, রাশিয়া ও জামানীতে সাম্রাজ্যবাদের অবসান হয় ।' 
{বাভিন্ন রাজ্যের সীমানা নিধরিণের ফলে চেকোগ্লোভাকিয়া, যগোষ্পাভয়া, রংমানিয়া, 


পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড প্রভাত নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ফলে ইউরোপীয়, 


মানচিত্রে এক বিরাট রদবদল হয় । 

এই যুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আদর্শ জয়ন্ত হয়। দিকে দিকে গণতন্ত্রের প্রসার 
ঘটে । জামনিণ, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি রাজ্যে সাধারণতন্তের প্রাতচ্ঠা হয়। এ সত্তেও 
জামনি, ইতালি প্রভৃতি রাষ্ট্রে স্বেচ্ছাচারী শাসন পুনঃ প্রাতষ্ঠার সম্ভাবনা থেকেই: 


গেল। 


মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই শ্রামকগণ তাঁদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে সজাগ হয়।' ফলে 


১২৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


সে সব দাবাদাওয়া আদায়ের জন্য তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগঠিত করেন। 
অনেক দেশে শ্রামক কল্যাণ কর্সসমী গ্রহণ এবং শ্রমজীবাঁদের স্বাথরক্ষায় নানা আইন 
প্রবর্তন করা হয়। 
সামাজিক ক্ষেত্রে নারীজাতির জাগরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাঁথবাব্যাপণ মন্দাও 
এই মহাযুদ্ধের অন্যতম ফল। 
এই বুদ্ধের ফলে আন্তজ্ীতিক দাঁত্টভাঙ্গর প্রসার হয়। আন্তজ্ীতক ক্ষেত্রে 
 বিশ্বরাষ্ট্রগলি যুদ্ধের বিভীষিকা দুর করে পারস্পাঁরক সহযোগিতা ও মতাঁবাঁনময়ের 
মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রাতষ্ঠার জন্য ‘লাগ অফ নেশনসং-এর প্রাতষ্ঠা করেন । 


ভারতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ৪ এঁদকে ভারতে ব্রিটিশের একটানা 
শোষণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণের 
দুঃখ দারিদ্য ব্যাপক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে । দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক 
সংকট ও জীবনধারণের র্লেগ ভারতাঁয় জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ-শাসন বিরোধী 
“মনোভাব তীরতর করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতের বিপ্রবণী ও চরমপন্থীদের 
আন্দোলন এই মনোভাবেরই প্রকাশ । 


বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার প্রভাব ভারতের রাজনগীতিতেও এসে পড়ে ।. এই যুদ্ধে 
'ব্রাটশ যেহেতু একপক্ষ, সেহেতু ব্রিটিশ ভারতের প্রজাদেরও এই যুদ্ধের সামিল হতে 
হয়োছল। কারণ ব্িটেন আর যাই হোক, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী আদর রক্ষার 
জন্য এই যুদ্ধে অংশ নিরোছল ; সেহেতু সদ্য জাতীয়তাবোধে উদ্ধন্ধ ভারতীয়গণ এই 
যুণ্ধে ব্রিটেনের পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁদের আশা ছিল, যুদ্ধ শেষ হলে ইংরাজ 
সরকার ভারতীয়দের আশা-আকাজ্কা পূরণে আধকতর মনোযোগ দেবেন। ভারতীয় 
বিপ্লবীরাও এই সুযোগে সন্রিয় হয়ে ওঠেন। দেশে যৃগান্তর’, 'অনুশখীলন সাঁমাতা, 
“আঁভনব ভারত’, “আর্ধবান্ধৰ সমাজ’, বিদেশে গিদর পাটি নামে ব্হ বিপ্লবী 
গঠন গড়ে ওঠে । আমেরিকার দাদর পাটি ভারতীয় বিপ্লবাঁদের সঙ্গ সংযোগ 
স্থাপন করে ভারতে বিপ্লব ঘটাবার এক পারকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে 
প্রচুর পরিমাণ অন্দ্রগস্্ আনাবার বাবস্থাও করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা 
সফল হয় নি। যুদ্ধ চলাকালে বাংলা দেশেও বিপ্লবীরা গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা 
ভারতে ব্রিটিশ সাঘ্াজ্যবাদ উচ্ছেদের জন্য এক গোপন পরিকল্পনা করেন। জামনিগণ 
বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। বিদেশ থেকে অস্রশস্ত, গোলাবারুদ 
'আমদানী করে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী অহথাথানের পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত, উড 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১১২৪ 


পঢ়ালশ এই কথা জানতে পেরে বিপ্লবীদের এক গোপন আস্তানায় হানা দিলে বাঘা- 
যতীনের নেতৃত্বে একদল বিপ্লব প্রাণপণ যুদ্ধ করে বীরের মৃত্যু বরণ করেন॥ ভারতের 
বিপ্লবী আন্দোলনের এই অধ্যায়ে আরও যে সব তরুণ বিপ্রবী প্রাণ দিয়েছিলেন 
তাঁদের মধ্যে বাংলার ক্ষুদিরাম, প্রফুলচাকী, কানাইলাল, মহারাষ্ট্রের চাপেকার ও 
সাভারকার ভাই-এরা, পাঞ্জাবের আজত সিং, অন্বাপ্রসাদ, লালা হরদয়ালের নাম 
সবশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 3 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের জাতাঁয় আন্দোলনের গত সম্পূর্ণ থেমে না 
গেলেও কিছ:টা কমে যায় । এই সময় শ্রীমতী আ্যানি বেসান্ত এবং তিলক ভারতে 
স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের দাবীতে 'হোমরুল আন্দোলন’ শুর করোছিলেন। এই 
উদ্দেশ্যে আনি বেসান্তের হোমরুল লীগ এবং তিলকের ‘ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ” 
স্থাপিত হয়। তাঁদের এই আন্দোলন মহারাষ্ট্র, কণটিক, মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি 
রাজ্যে বেশ সাড়া: জাগিয়েছিল। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি ভারতে পর্ণ 
স্বায়ত্তশাসন শ্রাতষ্ঠার অনুকূলে না থাকায় হোমরুল আন্দোলন সফল হয় নি। 
কিন্তু সফল না হলেও এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক ধাপ এগিয়ে 
দিয়োছল। 

১৯০৬ খস্টাব্দে মুসলিম লীগ স্থাপিত হওয়ার পর কংগগ্রপ ও মুসলিম লীগের 
মতপার্থক্য ক্লমণই বেড়ে যেতে থাকে । ১৯১৬ খস্টাব্দে উভয় দলই লক্ষে 
শহরের বার্ষিক অধিবেশন ডাকে । এই সময় দুটি দল স্থির করে যে, কংগ্রেস মঃসংলিম 
লীগের ‘পৃথক নিবচিকমণ্ডলীর" দাবী মেনে নেবে এবং তারপর দ:টি দল একযোগে 


_ ভারতের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এক অধিরাজ্যের মযদা আদায়ের জন্য সংগ্রাম 


করবে । এ নিয়ে দুটি দলের মধ্যে যে চুক্তি হয় তা লিক্ষেনী চুক্তি নামে খ্য।ত। এই 
চুক্তি অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। 

ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ যখন শেষ হর তখন ভারতীয় রাজনীতিতে অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পেতে থাকে ॥ ভারতে 'িপ্লবীদের কম“তৎপরতাও ইংরাজ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে । 
তাই বিপ্রবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন ব্রার জনা 'রাউলাট ত্যান্ট' নামক এক 
দ্রমনগূলক আইন পাশ করা হয়। এই আইনের দ্বারা জনসাধারণের ন্যায় বিচার 
লাভের অধিকার ও বান্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়োছল। ফলে কংগ্রেসের 
চরমপন্থী নেতারা তো বটেই সংরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যার প্রমুখ মধ্যপন্থী নেতারা 
পর্যন্ত এই আইনের বিরদ্ধে তীর প্রতিবাদ জানান ৷ মহাত্মা গাম্ধীর নেতৃত্বে চারদিকে 


রাউলাট আইন-বিরোধী বিক্ষোভ ও আন্দোলন শর; হয়। ইংরাজ সরকারও সেই 


১২৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকেন । জনসগাবেশের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৯১৯ খ্‌স্টাব্দের 
১৩ই এাঁপ্রল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার মানুষ এক প্রাতবাদ 
সভায় মিলত হন'। হঠাৎ জেনারেল ও" ডায়ারের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র প্রীলসবাহিনী 
নিরস্ম জনতার ওপর অবশ্রাগ গযালবর্ধণ শুর করে দেয়। চারিদিক ঘেরা এ জায়গা 
থেকে বাইরে যাবার উপায় ছিল না। ফলে হাজারে হাজারে পুরুষ, নারী ও শিশু 
অসহারভাবে প্ীলসের গলিতে প্রাণ দেয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের এই নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড পারা দেশে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণার উদ্রেক করে । রবান্দুনাথ ঠাকুর এর 
প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। গাম্ধীজীও হতবাক হয়ে যান। টু 

ভারতের জাতীয় নেতারা আশা করেছিলেন মহাযুদ্ধ শেষ হলেই বুঝি ব্রিটিশ, 
সরকার ভারতারদের দাবাদাওর়াগ্ল পুরণ করবেন। বদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই, 
১৯১৭ খস্টাব্দে ভারত সাঁচব মস্টেগ ভারতে আসেন ৷ 'তাঁন তৎকালীন ভাইসরয় 
চেমসূফোডে'র সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর ভারতবর্ষে যে শাসনতান্রিক সংস্কারের 
প্রস্তাব করেন তা মণ্টেগ্‌ চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট” নামে পাঁরাচত। এই রিপোর্টে 
ভারতীয়দের হাতে আঁধকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ এবং ভাবষ্যতে ভারতবর্ষে 
স্বায়ত্তণাসন প্রবর্তন করার প্রাতশ্রত দেওয়া হয়। ১৯১৯ খস্টাব্দে ভারত শাসন 
আইন’ নামে মণ্টেগন-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার কার্যে পরিণত করা হয়। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মিন্রপক্ষের গৃহীত নদীত পাথবীর সবর 
মুসলমানদেরও বিন্দু করে তোলে । এই নীতি অনুযারণ পরাজিত তুরস্ক সাম্ররজোর 
সংলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এই সুলতান আবার খাঁলফা রুপে মুসলিম. 
দর্ণীনয়ার শ্রদ্ধার পাত্র লন । সুতরাং তাঁকে স্বমযদ্দায় পুনঃ প্রাতাষ্ঠত করার 
উদ্দেশ্যে সর্বত্র যে বিক্ষোভ আন্দোলন শুর: হয় তা ইতিহাসে ?খলাফৎ আন্দোলন, 
নামে খ্যাত। ভারতের মুসালম সম্প্রদায়ও এই আন্দোলনে যোগদান করেন । 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এই আন্দোলনে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯২০. 
খস্টাব্দের মার্চ মাসে গান্ধীজী হিন্দ-স:সলমানের 1ালত উদ্যোগে এক ব্যাপক 
গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার. জন্য তাঁর আঁহংস অসহযোগ কমি ঘোষণা করেন । 
কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কাঁমাঁট এই কর্মসূচী অণঃমোদন করায় ১৯২০ খস্টাব্দের ১লা আগস্ট 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী ( ১৮৬১৯-১১৪৮ খ্ঃ) 
একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর রাজ'নোতিক জীবনের শর দক্ষিণ আফ্রিকায় 


1 


ও 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১২৯ 


সেখানে ব্ণবৈষমোর বিরূদ্ধে প্রবাসী ভারতীয়দের নানা আঁধকার ও মযাদা প্রতিষ্ঠার 
জন্য শান্তিপূর্ণ নৈতিক আন্দোলন করে তিনি সফল হয়োছিলেন। তাঁর এই শান্তিপূণ 


মহাত্মা গান্ধী 


উপায়ে পরিচালিত নৈতিক আন্দোলন সত্যাগ্রহ 
নামে পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর 
সাফল্য এবং তাঁর অভিনব সত্যাগ্রহে মুগ্ধ 
হয়ে মহামতি গোখেল তাঁকে ভারতে এসে 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবার 
আমন্তণ জানান । ১৯১৫ খৃস্টাব্দে গান্ধাঁজী : 
ভারতে এলেও দেখেন, তাঁর ভারতের জাতাঁয় 
আন্দোলনে যোগদানের সময় তখনও আসেনি ৷ 
তাই তিনি আমেদাবাদে সবরমতা নদাীতারে 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে দেশ-প্রেমিক 
ভারতীয়দের সত্যাগ্রহের আদর্শ শিক্ষা দিতে 
থাকেন, এবং মাঝে মাঝে দৃ-একটি ক্ষেত্রে 
সত্যাগ্রহ পরিচ!লনা করে সাফল্য অর্জন 
করেন। তাঁর সত্যাগ্রহের আদর্শ ও প্রয়োগ 


পদ্ধতির আঁভনবত্ব সকলকে মুগ্ধ করে। সেই সময়ে রাউলাট আইন বিরে'ধা আন্দোলন 
শর; হলে গান্ধীজী সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। জাতীয় সেতার ভারতের 
রাজনীতির ক্ষেত্রে সেটাই তাঁর প্রথম আবিভবি। 


অনুশীলনী 


৯.০ ১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর। 

২। বিশ্বযুদ্ধের সুচনায় কে কোন্‌ পক্ষে যোগ দিয়েছিল? এই যুদ্ধকে মহাযুদ্ধ বলা 
হয় কেন? কীভাবে এই মহাযুদ্ধের অবসান হয়? 

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর। 

৪। ভারতবর্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর । 

৫। জাতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব কীভাবে হয় ? 

৬। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £__ 

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণটি কী? (খ) ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন 
কীভাবে শুরু হয়? (গ) হোমরুল আন্দোলন কী? এই আন্দোলনের দুজন নেতার 
নাম লেখ। (ঘ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কীভাবে সংঘটিত হয় ? ভারতবাসীর 
ওপর এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর। ($) খিলাফৎ আন্দোলন কাকে বলে? এই 


আন্দোলন সম্পর্কে আর কী জান? 


নব 


৮০০ 


৬ ১৩. বলশেভিক বিপ্লব" বড. 


পটভূমিকা 8. ১৯১৭ খস্টাব্দের রশ বিপ্লব পাঁথবীর ইাঁতহাসের এক 
গুরত্বপূর্ণ ঘটনা । এই বিপ্লবের ফলে অত্যাচারী জারতন্্ের অবসান হয় এবং রাশিয়া 
একটি সমাজতান্তিক দেশর্‌পে আত্মপ্রকাশ করে । p 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই গণতাণ্্িক ও জাতীর তাবাদী 
আন্দোলন শুর হয়। এই আন্দোলনের ফলে এ সব দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও রাজনোতিক ক্ষেত্রে নানা পাঁরবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু রাঁশয়ায় এই আন্দোলনের 
ঢেউ একেবারেই পেশছায়ান। সে সময় রাশিয়া ছিল রোমান্ফ বংশীয় জারের 
অধীন। জার ছিলেন একাধারে স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী শাসক। ইউরোপের 
অন্যান্য দেশ যেখানে একে একে সংসদীয় ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে 
ব্যস্ত, রাযীশরার জারেরা তখন দেশে এক 'নরগকুশ স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম 
করতে সবশীন্ত নিয়োগ করেছিলেন। বিশাল সাগ্রাজ্যে সুশাসন বলতে কিছ? ছিল 
না। প্রাতবেশী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগঞ্ীল যখন বাঁণাঁজাক কাঁরগার ও শিল্পে অসাধারণ 
উন্নীত রোছলেন তখন র।শিয়ার শাসককুল সে সব বিষয়ে ছিল নিতান্তই উদাসীন । 
দেশের শাসন ব্যবস্থায় আমলারাই ছিলেন সর্বেসবা । রাজকর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে 
যোগ্যতা যাচাই করা হত না। আঁভজাতদের মধো থেকেই তাদের নিয়োগ করা হত; 
ফলে জনগণ শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ন্দ্মা সুযোগ পেতেন না। শাসককুল 
ছিলেন দুনীতপরায়ণ। দ;ন্ীতর প্রতিবাদ করলে কপালে জ:টত হয় নির্মম পুলিশী 
অত্যাচার, না হয় নিবসিন। প্রজাদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতার বালাই ছিল 
না। দেশের সেনাবাহনী আকৃতিতে বিশাল হলেও শান্তিহীন ছিল ; যার পাঁরণাম 
রংশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫ খঃ) রুশীদের শোচনীয় পরাজয় । এই ঘ্‌ণধরা 
সমাজব্যবদ্ছা ও সেনাবাহিনীর অপদার্থতা সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জনগণকে 
িংক্ষাভ প্রকাশে উৎসাহিত করে তোলে । 

বিপ্লবের কারণ ৪ তদানীন্তন জার সম্রাটগণ কিন্তু দেখে সশাসন প্রবর্তন ও 
দেশবাসীর দৃঃখ-দুদশা মোচনে আদৌ আগ্রহ দেখান নি। পরন্তু তাঁরা নিজেদের 
ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন এবং দেশবাসীর ওপর চালাতেন দমন পাঁড়ন ও 
অত্যাচার । এই অত্যাচার চরমে ওঠে জার দিবতখয় ?নকোলাসের আমলে । তিনি 
যাঁদও জার ছিলেন, তথাপি আসল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল রান আলেকজান্দ্রা এবং 
রাসপযীতন নামক রাজপুরোহিতের হাতে । প্রজাদের ওপর তাঁদের অত্যাচার এতই 
ধ্াবিহ হয়ে উঠোঁছল যে, শেষ পর্যন্ত আততায়ীর হাতে রাসপীতনকে প্রাণ হারাতে 


বলশোভিক বিপ্লব ১৩১ 


হয়। তবুও জার নিকোলাসের চৈতন্যোদয় হয় নি। ফলে রুশ প্রজারা জারতন্রের 
অবসান ঘটাতে সবশন্তি নিয়োগ করেন । 

রাশিয়ার সমাজবাবস্থায় একাদকে ছিল ধনী ও অত্যাচারী অভিজাতশ্রেণী, 
অন্যদিকে নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক ও শ্রামক। সমাজের ওপরতলার মানুষের কঠোর 
িজ্পেষণে নীচতলার অসহায় মানুষ যখন জর্জীরত, তখন বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলণ 
তাদের মধ্যে বিপ্লব চিন্তার উন্মেষ ঘটায় । ফলে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার (বিরুদ্ধে 
তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়ান। 

প্রজাসাধারণের দঃঃখ-দ;দ্শার অবদানকল্পে জার দ্বিতীয় আলেবজাণ্ডার যদিও 
কিছ কিছু ব্যবস্থা নিয়োছলেন তবুও তাদের অবস্থার কিন্তু পরিবর্তন হয়নি । 
প্রজাদের দুখ কষ্ট যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল । জীবন ধারণের জন্য অনেক 
সময় তাদের জাঁমজমা বেচে সর্বস্বান্ত হতে হত। দেশের শ্রামকদের অবস্থাও ছিল 
খারাপ । কম মজ্যরীতে তাদের দিনরাত কারখানায় খাটতে হত। অস্বাস্থাবর 
পাঁরবেশে বাস করতে হত। যুগ যুগ ধরে সইতে হত নিরবচ্ছিন অত্যাচার ও লাঞ্ছনা । 
অথচ প্র তবাদ করার উপায় ছিল না। ফলে এই সব শোষিত মানুষের দল নিজেদের 
অবস্থার উন্নতির জনা বিপ্লবের পথই বেছে নেয় । 

এ সময় ফরাসী বিপ্লবের বাণী জারের অধীনস্থ রুশ জনসাধারণের মনে অনুপ্রেরণা 
জাগায়। রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোকি? দন্তয়ভোস্কি, তুগেণিনভ, প্যাভলভ-এর 
রচনা তাদের উন্নততর জীবনের আদর্শে উদ্দীপ্ত করে তোলে ৷ মাস, এঙ্গেল্‌স-এর 
সমাজতান্লিক আদর্ও তাদের জারতান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ইন্ধন যোগায় । 

এই পরিস্থিতিতে বিশ্বযুদ্ধ বাধলে রাশিয়া মিন্রপক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু রাশিয়ার 
অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তখন: এমনই দৈন্যদশা যে যুদ্ধের খরচ যোগাবার ক্ষমতা তার ছিল 
না। দেশের আমলাতন্্ এতই দঃনীতিপরায়ণণ ছিল যে যুদ্ধের জন্য যে সাহস ও 
মনোবল দরকার তাও তাদের ছিল না। ফলে এই যুদ্ধে রূশীরা জামনিদের হাতে 
প্রচণ্ড মার খায় । শত শত নিরপরাধ রুশ সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। দেশের 
কাঁধ-শিল্প, ব্যবসা-বাণজ্যের ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে । প্রজাদের দ:ঃখদদদশা ও 
দারিদ্রা সহোর শেষ সীমার গিয়ে পেছায়। ফলে তাদের রাগ গিয়ে পড়ে দেশের 
শাসককুলের ওপর ৷ এভাবেই বিশলবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এছাড়া যুদ্ধে রাশিয়ার 
শোচনীয় বিপর্যর, জারতন্রের দর্বলতা ও অযোগ্যতাকেই প্রকট করে তোলে। 
ববগ্লবীরা দেখল জারতল্রের উচ্ছেদ সাধন করে ক্ষমতা দখলের টরমক্ষণ উপাস্থিত। 

এরই মধ্য রাশিয়ায় অনেকগযালি বিগ্লবাঁ সংগঠন গড়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 


৯৩২ আধ্বানক যুগের ইতিহাস 


ব্যান্তদের মধ্যে. থেকে কয়েকাঁট উদারপন্থী রাজনোতক দল জন্ম নেয়। কাল? 
মার্কস-এর সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী দেশের শ্রমজীবী মানুষের দল এঁক্যবদ্ধ 
হয়। উদ্বারপন্থীরা চাইতেন ইংলণ্ডের মত রাশিয়ায় 'নয়মতান্ল্রিক রাজতন্ত্র প্রবর্তন 
করতে ; 'কন্তু সমাজতন্তীরা জারের সঙ্গে কোনোরকম আপোষে রাজী ছিলেন না। 
এরা ছিলেন আবার দুটি দলে বিভন্ত । দলে যাঁরা সংখ্যাগাঁরচ্ঠ তাঁদের বলা হত 
বলশোভক, আর যাঁরা সংখ্যালঘু তাঁদের বলা হত মেনশোঁভক ৷ 'বলশোঁভকদের নেতা 
লোঁনন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় সমাজ ও শাসন বাবস্থা পাঁরব্তনের একনিষ্ঠ 
সমর্থক ছিলেন । 

১৯১৭ খঞ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে পেদ্রোগাড শহরে শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে 
সেনাবাহনী সেই ধর্মঘটে যোগ দেয় । পরে বিপ্লবী কাজকর্ম ঠিকভাবে পাঁরচালনার 
জন্য শ্রামক ও সেনাদের মাত প্রয়াসে রাশিয়ার রাজধানীতে এবং অন্যান্য শহরে এক 
একাঁট “সোভিয়েট' বা সাঁমাত গঠিত হয় । বাধ্য হয়ে রাশিয়ার রোমান্ফ রাজবংশের 
শেষ বংশধর দ্ৰিগাঁয় নিকোলাস ১৯১৭ খস্টাব্দের মার্চ মাসে 1সংহ।সন ত্যাগ করেন । 
বিজ্পবারা রাশিয়ায় এক প্রজাত।ন্মিক সরকার গঠন করেন । 

কিন্তু এই সরকারও রুশ জনগণের ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্া পূরণ করতে 

অপারগ 'ছিল। ফলে রাশিয়ায় আবার অসন্তোষ ঘনীভূত হয়। এই অবস্থায় 
বলশোভকরা আবার সায় হয়ে ওঠেন। বলশেভিকরা ছিলেন দেশে সমাজতন্ত্র 


প্রাতণ্ঠার উগ্র সমর্থক । তাঁদের নেতা লোনন দেশের সমস্ত জাঁমভমা, কলকারখানা, 
মূলধন প্রীতি জাতীয়করণ করে সেই সমস্ত জানিস 


দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের সংগঠন সোভিয়েটের হাতে 
তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তিনি জনসাধারণের 
নযানতম চাহিদা শান্তি, আহার ও বাসস্থানের 
প্রীতশ্রাত দেন । দেশের তৎকালীন আঁ্থর পরিস্থিতি 
তাঁর সামনে সুযোগ এনে দেয়। ১১১৭ খ্‌স্টাব্দের 


৭ই নভেম্বর প্রজাতান্ত্িক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে 
তিনি সমদ্ত ক্ষমতা দখল করেন। রাশিয়ার বলশোঁভকদের শাসন প্রাাষ্ঠিত হয়। 
সেই থেকে রাশিয়ায় এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে এই নভেম্ধ্র দিনটি ‘নভেম্বর 
দিবস’ হিসাবে উদযাপিত হয়। রাশিয়ার পাঁঞ্জকা অনুযায়ী অক্টোবর মাসে এই বিপ্লব 


হয় বলে একে অক্টোবর বিপ্লব বলে । রাশিয়ার এই বলশোঁভকদেরই কমিউনিস্ট 
বলা হয়। 


বলশেভিক বিপ্লব ১৩৩ 


ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্তাত্র রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়! রশ বিদ্লবের 
ফলে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রাতিচ্ঠিত হয় । রাশিয়ার সমাজতন্তরীদের সাফল্য ইউরোপের 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে । ইউরোপের অনেক 
দেশে সাম্যবাদী আদর্শের প্রসার ঘটে। জামনা, ইতালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও এই 
আদর্শ বিস্তার লাভ করে ; তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এই সব দেখে সমাজতন্ত্র 
প্রাতিষ্ঠিত হয়নি । 

রুশ বিপ্লবের ঢেউ বিশ্বের ধনতান্তিক দেশের শ্রামকশ্রেণীকে উদ্দীপ্ত করতে পারে 
এই ভয়ে এই সব দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শ ধ্বংস করার চেষ্টা 
শুরু করেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জামনীর নাৎসা ও ইতালিতে ফ্যাসীবাদী 
আন্দোলনের মূলে ছিল রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি এ দ;ই দেশের ঘৃণা ও 
ববদ্বেষ । শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় । 

শ্রমিক অসন্তোষ ও বিপ্লবের ভয়ে অনেক ধনতান্তিক দেশে নানা শ্রীমক-কল্যাণ 
কমসূচী ও শ্রামকদের কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করতে থাকে । 

রুশ বিপ্লবে রশীদের সাফল্য বিশ্বের পরাধীন জাতিগ্ীলকে স্বাধীনতালাভে 
অনুপ্রেরণা যোগায় । ফলে এ সব দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। 
সবশেষে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সারা বিশ্বে এ ধরনের বিপ্লবের সূচনা করে। 
ফলে দেশে দেশে কামউীনিস্ট দলের উদ্ভব হয়। 


অনুশীলনী 

১। রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা বর্ণন। কর। 

২। এই বিপ্লবের কারণগুলি কী কী? 

৩। কীভাবে রাশিয়ায় জীর-এর শাসনের অবসান হয়? 

৪ রাশিয়ায় সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠায় লেনিনের অবদান আলোচনা কর। 

৫ | ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর । 

৬। সংক্ষেপে নিয়লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £__ 

(ক) কোন্‌ কোন্‌ সাহিত্যিকের রচনা রুশ বিপ্লবীদের মনে প্রেরণা যোগায়? (খ) 
বলশেভিক কাদের বলা হয়? (গ) “মোভিয়েট” শব্দের তাৎপর্য কী? ঘ) নভেম্বর 
বিপ্নব এম্পর্কে কী জান? 

৭। সঠিক তথ্যের পাশে (/) চিহ্ন এবং ভুল তথ্যের পাশে (১৫) চিহ্ন বসাও £ 

(ক) রুশ বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় জার-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। [ ] 

খ) লেনিন-এর নেতৃত্বে রাশিয়ায় রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। [| ] 

(গ) রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তদেরই প্রাধান্ত ছিল? [ ] 

ঘ) রাশিয়ার বলশেভিকরা কমিউনিস্ট ছিলেন। [ ] 


ভ ১৪. ইউরোপ [5১৯১৯-১৯৩৯ ] 


প্যারিস শান্তি সম্মেলন (১৯১৯ খৃঃ)ঃ ১৯১৮ খস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় । পরের বছর প্যারিসের শান্ত সম্মেলন শুরু হয়। ১৮১৫ 
খস্টাব্দে অন:ষ্ঠিত ভিয়েনা সম্মেলনের মত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষেও পাথবীর 
বাঁৱশাট দেশের প্রাতীনাঁধগণ প্যারিসে মালত হয়োছলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছল 
যুদ্ধে জাঁড়ত দেশগ্ীলর আণ্টালক সীমানার পুনার্বিন্যাস, যাদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্বের পুনগণ্ঠন 
এবং এমন একট শান্তর বাতাবরণ সাষ্ট করা যাতে ভবিষ্যতে কোনো দেশ আর 
যুদ্ধে জাড়য়ে না পড়ে । 

বান্শাট দেশের প্রাতনিধিদের এ সম্মেলনে চারজন ছিলেন প্রধান। তাই এদের 
প্রধান চার শান্ত' (718 Four ) নামে .অভাহিত করা হত। এরা হলেন মাকি'ন 
যান্তরাষ্ট্রের প্রোসভে্ট উড্রো উইলসন, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের 
ক্রিমেনশো এবং ইতালীর প্রধানমন্দণ অলাঁণ্ডো। বৈঠকে কলমেনশো সভাগাতত্ব 
করেন। | 

সম্মেলনে যোগদানকারা রাষ্ট্রগ্রলি আগে থেকেই নিজেদের মধ্যে কতকগুলি 
গোপন বোঝাপড়ায় উপনীত হয়োছিলেন। তাই শান্তির মহান উদ্দেশ্য নি:য়ে সম্মেলন 
শুরু হলেও পারস্পরিক স্বার্থের কারণে প্রতিনিধিদের পক্ষে একটি সর্বসম্মত শান্তি 
চান্তে দ্বাক্ষর করা অস্বাবধাজনক হয়ে ওঠে । এ'দের মধ্যে একমাত্র উড্রো উইলসনই 
নিরপেক্ষ দ্ভঙ্গী নিয়ে পারস্পাঁরক ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে 
পাঁথবাঁতে স্থায়ী শান্তি প্রয়াসের কাজ চালয়ে যান। এজন্য তিনি সম্মেলনের 
প্রাতানধিদের কাছে তাঁর চোদ্দ-দফা নণীঁত ঘোষণা করেন। এর মধ্যে প্রধান দুটি 
নাতি হল ন্যায়াবচার, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে ইউরোপাঁয় রাষ্টগুলির 
পদ্নগঠিন এবং পাঁথবীতে স্ারী শান্ত প্রাতষ্ঠার জন্য একাঁটি আন্তজ্গীতক সংস্থা 
গড়ে তোলা । উইলসনের এই উদার ও আদ“বাদণ নশীত সম্মেলনের অনেক নেতারই 
মনঃপ;ত হয়ান। তাঁরা মনেপ্রাণে চেয়োছলেন পরাজিত জমনীকে সবাঁদক থেকেই 
দর্বল করতে । সঢতরাং প্যারিসের শান্তিচান্ততে ওপর ওপর শান্ত প্রাতিষ্ঠিত হলেও 
এর মধ্যে একটি মহাযুদ্ধের আশৎকা থেকেই গেল । 

প্যারিসে মোট পাঁচাট চুক্তি স্বাক্ষারত হরোছিল । সেগ্‌লি হলঃ (১) জামানীর 
সঙ্গে ভাসহি-এর সন্ধি, (২) আস্টিয়ার সঙ্গে সেপ্ট জারমেন-এর সন্ধি, (৩) হাঙ্গেরীর 
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সঙ্গে ট্ররানন-এর সন্ধি, (৪) বুলগোরয়ার সঙ্গে নিউলি-র সন্ধি এবং 3) তুরস্কের 


সঙ্গে সেভার্সের সন্ধি? 

এই সব সান্ধির মূল কথা ছল একটাই ; পরাজিত প্রতিপক্ষের শান্তি খর্ব করা, 
{বশেষতঃ জামা্নীকে জাতীর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকে পঙ্গ করে 
দেওয়া । উদাহরণস্বরূপ, জামনীকে তার আলসাসলোরেন ফ্লান্সকে ছেড়ে দিতে হয় । 


.জামনীর অন্ততুন্ত প্রাশিয়ার কিছ; অংশ বেলজির়ামকে, কিছুটা পোলাণ্ডকে এবং কিছ 
* অংশ চিবুশীন্তর হাতে তুলে দিতে বাধা করা হয়। জামশিীর দুই বন্দর মেমেল ও 
ডানাজগকে মন্ত বন্দর রূপে ঘোষণা করা হয় । এমনকি আফ্রিকা, চীন এবং প্রশান্ত 


মহাসাগরীয় অঞ্চলের সবকটি জামনি উপনিবেশ ছেড়ে দিতে জামনিকে বাধ্য করা হয় । 

‘সেণ্ট জারমেন'-এর সান্ধির শর্ত অনুযারী অস্ট্রিয়ার {বিশাল সাগ্রাজ্যকে ভেঙ্গে 
যূগোষ্সাভিরা, চোকোগ্রাভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রীত নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। 
টিয্লানন-এর সন্ধি অনুযায়ী হাঙ্গেরীকে আস্টয়া থেকে আলাদা করে একটি নতুন 
রাষ্ট্রপে ঘোষণা করা হয়। নিউলি-র সন্ধি অনযায়শ বুলগোরয়ার কিছ; অল 
গ্রদসকে এবং কিছু যুগোগ্নাভিরাকে দেওয়া হয়। সেভার্সের সন্ধির ফলে তুরস্ক 
সাম্রাজ্যের 'পঙন হয়। তুরস্কের সুলতান ক্ষমতাচাত হন। সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া, 
প্যালেস্টাইন, মেসোপোটোঁময়া এবং মিশর তার হাতছাড়া হয়ে যায়। তুরস্ক, এাশয়া 
মাইনরে কু পার্বত্য অণ্ডল::পে কোনো রকমে [ি:জর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখ । 

প্যাঁরদের শান্তি সম্মেলনে মিত্রপক্ষ, জামনি ও তার সহযোগী দেশগুলিকে শুধ 
যে আণ্ঠালক অখণ্ডতা থেকে বা্চিত করল তা নয় ; তাদের ওপর চাপানো হল নানা 
অর্থনৈঁতক ও সামারক নিরন্ত্ণ। যুদ্ধের ক্ষাতপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিতেও 
জামনিগকে বাধা বরা হল। ফলে প্যারিসের সম্মেলন নামেই শান্তি সম্মেলন । আমলে 


 জামনিশ ও তার মিত্র দেশগযীলকে সব দিক থেকে শায়েস্তা করাই ছল বিজয়ী রাজ্ট্রনেতা- 


দের উদ্দেশ্য । ফলে শান্তার আরোপিত শতবিলা প্রাতাঁট জামনিকে বিক্ষুক্ধ করে 
তোলে এবং এর মধ্যে উপ্ত হয় আর এক মহাযুদ্ধের বীজ । 

ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব £ প্যারিস সম্মেলনে সম্পাদিত শান্তি চুন্তি- 
গলি অনুধাবন করলে দেখা যায়, এগুলির দ্বারা স্থায়ী শান্তি প্রাতীষ্ঠত হয়নি । 
মহাযুদ্ধের সর্বনাশা পরিণাম যথা লোকক্ষর, সম্পত্তিনাশ, শিল্পের ধ্বংস, ব।বসা- 
বাণিজ্যের ক্ষতি, বেকারত্ব প্রভত ইউরোপের নানাদেশে ?মস্যা তাঁৱত্র করে তোলে। 
ফলে এই সব দেশে প্রতীকিয়াশীল শান্তর উদ্ভব হয়৷ সমনদামায়ক কালে এই শান্ত 
প্রবল হয়ে উঠোঁছল ইতালি এবং জার্মানীতে । 


১৩৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


প্রথম মহায্দন্ধে ইতালি মিন্রপক্ষে যোগদান. করেছিল। কিন্তু প্যারিস শান্ত 
সম্মেলনে ইতালি আশানুরূপ উপচৌকন না পাওয়ায় হতাশ হয় এবং প্রধানমন্ত্রী 
অলাণ্ডো সম্মেলন বর্জন করেন ।- কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইতালিতে এক দারুণ অর্থনৈতিক 
সংকট ঘনিয়ে আসে, যার ফলে ইতালির সর্বস্তরে দেখা দেয় চরম বিশ্খলা এবং 
অরাজকতা । ইতালির গণতাম্বিক শান্তর সাধ্য ছিল না এই অবস্থাকে সামলাবার ৷ 
ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শান্ত সায় হয়ে ওঠে । ইতািতে এই শান্তর যাঁরা উৎস তাদের 
বলা হত ফ্যাসিস্ট এবং তাঁদের অনুসৃত নীতি হল ফ্যাসবাদ । ল্যাটিন শব্দ ‘ফ্যাসিও’ 
অর্থা দণ্ড" থেকেই এই নামের উৎপত্তি । 

বেলিটো মুসোলিন' নামে এক নেতা দেশের অরাজক অবস্থার সুযোগ [নিয়ে এক 
শান্তশালা সৈন্যদল গঠন করেন। তাঁর 
নেতৃত্বে দেশের সংকট কাটবে_-এই 
বিশ্বাসে দেশের হ।জার হাজার মানুষে 
“এবং মহাযুদ্ধ ফেরত সৈনিক এই সৈন্য- 
দলে যোগ দেয়। এ'দের পরণে থাকত 
কালো শার্ট এবং প্রাচীন রোমান 
শাসকদের ক্ষমতার প্রতীক রাজদণ্ড | 
ফ্যাঁসও র মত এ'দেরও প্রতীক হল 
দণ্ড । তাই এদের বলা হত “ফ্যাসিস্টাঃ 
ফ্যাসীবাদীরা বাত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র 


এবং সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী : 
ছিলেন । সামারক কায়দার দেশ শাসন করা ছিল এদের নীতি ৷ 


এ'দের সাহায্যে ১৯২২ খস্টাব্দে মূসোলনী রোম আভষান করে দখল বরে 
নেন। ইতালির রাজা ভ্টর তৃতঈয় ইমানয়েল বিনা প্রতিবাদে মুসোিনীর হাতে 
সব ক্ষমতা তুলে দেন। এরপর মুসোলিনী সকল বিরোধী শান্ডকে ধ্বংস করে ইতালিতে 
আবার একনায়কতন্্ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে হন তার সবাধনায়ক। ক্ষমতা 
দখলের পর তিন ইতালির পুনগঠ্নের প্রাত মনোযোগ দেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে 
ইতালি পঃনরায় এক শল্তিশালী দেশরূপে গড়ে ওঠে। 

ইতালির অন্দুকরণে জামনীতে নাৎসী (1521) নামক এক শত্তিশালী দলের 
উদ্ভব হয়। ফ্যাসিস্টদের মত নাৎসাঁরাও ছিল প্রাতক্রিয়াশীল এবং গণতন্ত্রের ঘোর 
বিরোধী । দেশে জাতীয়তাবাদী সমাজতন্দের প্রাতষ্ঠা ছিল নাংসাঁদের লক্ষ্য ৷ 


বেনিটো মুসোলনদ 
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ইতালির মত যুদ্ধ বিধ্বস্ত জামনিগতেও সর্বক্ষেত্রে সংকট প্রকটরুপে দেখা দেয় । 
উপরন্তু ভাসহি সন্ধির শতবিলী একদিকে যেমন জামনীকে সবদিক থেকে আঘাত হানে, 
অন্যদিকে এই অপমানজনক শতবিলী জামনিদের অন্তরে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাকে 
তীব্র করে তোলে । জানার তদানীন্তন 3 
সরকার সাম্যবাদী আদর্শকে ঠেকালেও 
জনগণের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে 
বা তাদের নতুন নতুন আশা- 
আকাঙ্কষাকে পুরণ করতে পারছিল 
না। এই পারাচ্থীততে আ্যাডলফ 
ধৃহটলার নামক জনৈক সোনক তাঁর 
‘মেইন ক্যাম্ফ’ ( Mein Kampf ) 
বা ‘আমার সংগ্রাম শীর্ষক একটি 
গ্রন্থে একটি রাজনৈতিক দলের 
সম্ভাবনার কথা বান্ত করেন । গ্রন্থটিতে 
“তান প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দলের যে 
কর্মসূচী ঘোষণা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জামনি সাম্রাজ্যবাদের পনেঃগ্রাতষ্ঠা, 
জামনিশ থেকে ইহদীদের বিতাড়ন এবং গণত/ন্তর {বলোপস ধন । এক কথায়, 
ছলে বলে কৌশলে ইউরোপের সমস্ত জার্মান ভাষাভাষী ম'ন:হদের নিয়ে বিশাল জার্মান 
সাম্রাজ্য গঠন করে জার্মানীকে পাঁথবীর সর্বাপেক্ষা শত্তিধর জাতর্‌গে গড়ে তোলাই 
ছল হিটলারের একমাত্র উদ্দেশ্য । } 

তাঁর কর্মসূচীতে আক্ণ্ট হয়ে সর্বশ্রেণীর জার্মান তাঁর ॥তুন দলে যোগ দেয়। 
ফলে আঁচরেই হিটলার এবং তাঁর নাৎসীদল জনপ্রিয় ও শন্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু 
১৯৩২ খস্টাব্দে দেশের রাষ্রপাত পদে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে হিটলার িনডেনবাগগ-এর 
কাছে পরাজত হন। ১৯৩৩ খস্টাব্দে নবনিবণীচিত রখ্্রপৃতি হিটলারকে - তাঁর 
প্রধানমন্ত্রী (চ্যান্সেলর ) নিযুক্ত করেন । কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে হিটলার রাষ্ট্রপতির 
সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে দেশে নাৎসী একনায়কতন্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর 
থেকে তান একাধারে চ্যান্সেলার ও 'ফুয়েরার (সর্বাধিনায়ক ) নামে পরিচিত হন। 
সেই থেকেই জামননীর রান্ট প্রধানকে বলা হয় চ্যান্সেলার । 

এরপর তাঁর নেতৃত্বে জার্মানীর হৃতগৌরব পুনরঞ্ধারের জন্য সর্বণত্মক প্রচেষ্টা শর 
হয়ে যায়। জার্মান জনগণের মন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে 


আযাডলফ হিটলার 


১৩৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


ফেলা এবং ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শতএবলী অমান্য করে জার্মানীর হৃত রাজ্য- 
গুলিকে পুনরায় জয় করে নেওয়া হল হিটলারের পরবর্তী কার্যক্রম ৷ ফলে একদিকে . 
যেমন সব ক্ষেত্রেই জার্মানীর উন্নাত পাঁরলাক্ষিত হয়, অন্যাদকে তার এই আগ্রাসী 
নীতিতে পৃথিবাঁর জাতিসমূহ আবার শাঞ্কত হরে ওঠে । পাঁথবীর আকাশে ঘানয়ে 
আসে আরো একটি মহাযুন্ধের কালো মেঘ ৷ 

জাতিসঙ্ঘ ( League of Nations )2 প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা থেকেই 
জাতিসজ্বের জন্ম । প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সমবেত রাষ্ট্রনায়কগণ সবপ্রথম শান্তিপূর্ণ 
আলোচনার দ্বারা পাঁথবাঁতে উত্তেজনা কমানো এবং পারস্পারক সহযোগিতার ক্ষেত্র 
প্রচ্তৃত করার জন্য একট আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীরতা অনুভব করেন। 
আমোরকার প্রোসডেষ্ট উদ্ররো উইলসন তাঁর চোন্দঃফা নীতিতে এরুপ একটি বিশ্বসংস্থার 
রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন । দেই অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতিসংঘের গঠন্তন্ন রচিত হয় 
এবং প্যারিস শান্তি সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ সেটি অনুমোদন করেন । পরের বছর অর্থাৎ 
১৯২০ খন্টাব্দের ১০ই জান;ুরার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতসংগ্যের প্রাতষ্ঠা হয়। এর 
সদর কার্যালয় স্থাপিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে । 

এই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হল পারস্পারক আলোচনার দ্বারা বিশ্বে উত্তেজনা 
প্রণমনের ব্যবস্থা নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরাক্ষত করা । 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সর্বপ্রযত্ে যুদ্ধ অথবা যদ্ধের ভীতি প্রদর্শন 
থেকে বিরত থাকাও এর উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে । 

জাতসংঘের চারটি প্রধান অঙ্গ ছিল, যথা একাট সাঁাঁত ( Assembly ), একটি 
পাঁরষদ ( Council ), একটি স্থারী কার্যালয় ( Secretariat ) এবং একট আন্তরজাঁতক 
আদালত ( Court of [01507611003] Justice )। প্রথম বাঁত্রশজন সদস্য রাষ্ট্র 
নিয়ে জাঁতসংঘের কাজ শুর; হয়। পরে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় বাষাটুতে । 
জাতিসংঘের সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা স্থাপত হয়োছল। এট অবশ্য 
জাতিসংঘের অঙ্গ ছল না। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রে শ্রীমক ও মালিকদের প্রাতানধি 
নিয়ে গঠত এই সংস্থার কাজ ছিল আন্তর্জাতিক শ্রম বিরোধের মামাংসা এবং পাথবীর 
শ্রমজীবী মানুষদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো । 

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা ৪ প্রাতষ্ঠার পর থেকেই এই 'বশ্বসংস্থা 
শান্তপর্ণে উপায়ে করেকটি আন্তজ্ীতক বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করোঁছল। কিন্তু যেখানে বৃহৎ শত্তিবগের স্বার্থ জাঁড়ত সেখানে জাতিসংঘ 
তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারশের দশকে জাপান 


ইউরোপ [ ১৯১৯-১১৩৯ ] ১৩৯ 


যখন মাগ্যারয়া দখল করতে উদ্বোগা হয়, অথবা ইতালি ও জামনা যখন সাম্রাজ্যবাদ 
বিস্তারের নেশায় মেতে উঠল তখন তাদের নিরপ্ত করার সাধ্য জাতিসংঘের ছিল না: 
তবুও স্বীকার করতে হয়, জন্মের শুরু থেকে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত জাতিসঙ্ঘ- 
যেভাবে বিশ্বে উত্তেজনা হাসে সাহায্য করেছিল তাতে মানুষের শান্তির গ্রাতি আগ্রহই- 
লক্ষ্য করা যায়। মানুষের এই শান্তাপ্রয়তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সান্মিলিত. 
জাতিপঞ্জ প্রাতচ্চার পথ প্রশস্ত করে দিয়োছিল । 

- জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যেকার সীমানা বিরোধ মিটে যায় ॥ 
পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্য. রাষ্ট্রগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও, 
সাংস্কৃতিক উন্নত এবং মানবিক সুসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ য’থণ্ট সাফল্য” 
অর্জন করে । প্রাচ্য দেখসমূহে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধির 
দূরীকরণে এই বিশ্বসংস্থাঁটি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । 

কিন্তু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার যে আশা নিয়ে জাঁতিসঞ্ প্রাতণ্ঠত হয়োছল তা শেষ 
পযন্ত ব্যর্থ হয়। বিশ্বের শান্তধর দেশগ্লি এতই ক্ষমতালিপ্স; ছিল যে, তারা, 
জাতিসঙ্ঘের হাতে পথপ্তি ক্ষমতা দিতে কিছুতেই চাইত না। আবার যেহেতু জাতি- 
সঙ্ঘের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল না, সেহেতু সে তার নিদেশ অমান্যকারী দেশের 
বিরুদ্ধে কোনো শা্তসুলক ব্যবস্থা নিতে পারত না। এই অবস্থায় জাপান চীনের 
মাঞ্যারয়া এবং ইতালি আবাঁপনিয়া দখল করতে উদ্যত হলে জাতিসঙ্ঘ জাপান ও: 
ইতালির বিরদ্ধে কার্যকর বাবস্থা নিতে চায়। ফলে উভয় দেশই জাতসঙ্ঘের সদসা 
পদ ত্যাগ করে। আমোরকা আগে থেকেই এর বাইরে ছিল ॥ সবশেষে হিটলারের 
জামনিঁ জাতিসঙ্ঘ থেকে সরে আসায়-এর গুরুত্ব হাস পার । দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধ শুর? 
হলে এই বিশ্বসংস্থাটির আস্তত্ব একেবারেই বিলদপ্ত হর । 


অনুশীলনী 


১। প্যারিস শান্তি সম্মেলনের উদ্দেশ্য কী ছিল? এই সম্মেলনের সামনে সমস্তাই 
‘বাকী ছিল? কে কীভাবে সেই সব সমস্তার সমাধান করেন? 

২। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মোট কয়টি সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? জার্মানীকে 
যে. সন্ধি স্বাক্ষর করতে হয়, তার প্রধান শর্তাবলী কি ছিল? জার্মান জনগণের ওপর এই 
চুক্তির প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর। 


১৪০ : আধ্যনিক যুগের ইতিহাস 
৩। ফ্যাসিৰাদ ও নাৎসীবাদ কাকে বলে? একজন ফ্যাসিন্ট এবং একজন নাৎসী 
নেতার নাম এবং তাদের সম্পর্কে যা জেনেছ লেখ । 
৪। জাতিসজ্ঘের উৎপত্তি কিভাবে হয়? এর 
জাতিসজ্ঘের উদ্দেশ্য কী ছিল? 
৫ জাতিসজ্যের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণ দাও। 
৬। নিয্নোক্ত প্রশ্নপ্তুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 
(ক) প্যারিস শান্তি সম্মেলনে চার প্রধান কে কে? এদের ভুমিকা কি ছিল? 
(খ) 'চোঁদ্-দফানীতি’ কে উদ্ভাবন করেন? শান্তি সম্মেলনে তার ভূমিকা কী ছিল? 
'(গ) ‘ক্যাসিবাদ’ কথাটির উৎপত্তি কী থেকে হয় ? কাদের ফ্যাসিস্ট বলা হয়? (ঘ) নাৎসী 
কাদের বলা হয়1 নাৎসী মতবাদের বৈশিষ্য কী ? (উ) তোমার মতে জাতিসজ্যের 
ব্যর্থতার মূলে কোন কারণটি সর্বাপেক্ষা দায়ী ? 
৭ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শতস্থানগুলি পূরণ কর £ 
(ক) -__ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি সম্মেলন হয়। (খে ফ্যাসিস্ট শব্দটির উৎপত্তি 
ল্যাটিন শব্ব____-থেকে। (গ) ____ হিটলারের লেখা একটি বই। (ঘ) ১৯২০ 
শীল্টাবে _ এর প্রতিষ্ঠা হয়। (ঙ) এর সার কার্ধালয় সুইজারল্যাণ্ডের ____ শহরে 
অবস্থিত ছিল। 
৮। বাম সাহিতে কয়েকজন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ডান সারিতে তীদের 


পরিচয় ঝ। অবস্থিতি এলোমেলোভাবে' দেওয়া আছে। ধার যা পরিচয় বা যেখানে যার , 
অবস্থিত বন্ধনীর মধ্যে তার ক্রমিক সংখ্যাটি বসাও। 


প্রধান প্রধান অঙ্গের নাম কর। 


(ক) কাভুর [. ] ১। জার্মানীর সর্বাধিনায়ক 
€খ)' হিটলার [ |. ২। জেনেভা 

(গ) মাথসিলী - [ 1.৩। ইতালীর বিপ্লবী 

(ঘ) জাতিসঙ্বের সদর দপ্তর [. ] 


৪। একজন মন্ত্রী 


OE 


€ ১৫. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 


কারণ 3 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দুটি দশক যেতে না যেতেই. পৃথিবী 
আবার একাঁট মহাযুদ্ধের মুখোমুখি হয় । এই মহাযুদ্ধ আগেরটির অপেক্ষা আরও 
ভয়াবহ এবং ব্যাপক আকারে দেখা 'দিরোছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয়টির 
গপছনেও নানা কারণ বর্তমান ছিল । 

আগেই বলা হয়েছে, ভামহি সন্ধির শতবিলীর মধোই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাঁজ 
লয়ে ছিল। শান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সন্ত সবাক্ষারত হায়ছিল। বস্তু 
দমৰপক্ষের আসল উদ্দেশ্য ছিল পরাজিত জামনীকে সব দিক থেকেই কোণঠাসা করে : 
রাখা । এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারা জামানীর ওপর এমন সব শর্ত চাপিয়ে দিল 
যে সেই পাঁরাস্থাততে সেগীল মেনে নেওয়া ছাড়া জামনিণর উপায় ছিল না। কিন্তু 
সেই অপমান জামনিরা ভুলতে পারছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই 1হটলার ক্ষমতায় 
আধাণ্ঠত হবার পর থেকেই জামানী ভাসি সন্ধির সেই অপমানজনক শতবিলী অমান্য 
করতে থাকে৷ এরই পাঁরণামে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায় । 

ইতালির ফ্যাঁসবাদ এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত 
করে তোলে । এই সব দেশের শাসককুল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির গণতান্্রিক আশা- 
আকাতক্ষাকে চূর্ণ করে 'দিয়ে এ সব দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের নেশায় মেতে ওঠেন ॥' 
জাপান দখল করে মাঞ্চুরিয়া, ইতালি আবিপসিনিয়া; তাদের দেখাদেখি জামনিও 
সাম্রাজ্য বিস্তারে লেগে পড়ে । রাশিয়াও নিশ্চেষ্ট ছিল না। সেও বাণ্টিক রাষ্ট্র্দীল' 
দখলে এনে তার মধ্য দিয়েই ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পথ খঃজাছল । K 
_ এই অবস্থায় অপর দই শণ্ডিশালা দেশ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যাঁদ প্রাতরোধ গড়ে তুলত 
তাহলে কা হত বলা যায় না। কিন্তু তারা জামনী ও ইতািকে বাধা দেওয়ার 
পাঁরবর্তে তাদের প্রীতি তোষণ নাতি গ্রহণ করল। এর কারণও ছিল। একাঁদকে 
ফ্যাসিবাদ, অনাদিকে রাশিয়ার সাম্যবাদ এর কোনোটিই এই পশ্চিমী দেশ দুটি 
চাইীছল না। পরন্তু অর্থনৈতিক সংকট আভ্যন্তরীণ গোলোযোগ এবং সবের 
প্রাতবেশী রাষ্ট্র ইতালি জামনি? কর্তৃক আক্রমণের ভয় দর্াট দেশকে নিশ্চেষ্ট থাকতে 
বাধ্য করে । একদিনে জামনি ইতালি, অন]াদকে রাশিয়া এ দুটির মধ্যে তারা প্রথম 
দুই শীল্তকে খুশী রাখা শ্রেয় বলে মন করে। মুসোলনী, হিটলার অপেক্ষা 
রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শকে এরা বেশী ভয় করত। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই 


৯১৪২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


শনশ্েষ্টতার সুযোগ নিয়ে হিটলার ভাসহি চুক্তি লঙ্ঘন করে অন্দ্রসজ্জা, অস্ট্রিয়া ও 
চেকোক্পোভাকিয়া জর, রাইন অঞ্চলে জামনি বাহিনী মোতায়েন প্রভৃতি জঙ্গী কার্যকলাপ 
চালিয়ে যেতে থাকেন । হিটলারের এই শাতবাছিকে রাশিয়ার বিরদ্ধে প্রয়োগ করা 
যাবে, এই ধারণার বশবতা হয়ে তারা জামা ও ইতালির প্রতি নরম মনোভ।ব দেখায় । 
কিন্তু এটা করে তারা মারাত্মক ভুল করোছিল। কারণ তাদের নিশ্চেন্টতার সুযোগ 
“নিয়ে হিটলার ধাপে ধাপে শল্তি সঞ়্ করতে থাকেন । : 


ভাসহি চুক্তি লঙ্ঘন করে জামনির অদ্বরসজ্জা আস্ট্য়া ও চেকোগ্লোভাকিয়া জয়, 
“রাইন অঞ্চলে জাঘনি সৈন্য মোতায়েন ইত্যাদিতে রাশিয়া ভাত হর। ফলে রাশিয়া 
জামনার সঙ্গে ১৯৩১ খস্টাব্দে ‘অনাক্লমণ ছাজিতে' আবদ্ধ হয়। 


এদিকে যার হাতে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ভার, সেই জাতিসঙ্ঘ 
তখন মতপ্রায়। কারণ হাঁতিমধ্যে সে জামনী, ইতালি ও জাপানের আগ্রাসী 
মনোভাবকে র;খতে ব্যর্থ হয়েছে । বিশ্ব উত্তেজনা প্রশমনেও তার কোনো কার্য'কর 
ভুমিকা নেই। এমতাবস্থায় জাপান ও জামনী সদস্যপদ তাগ কারায় জাতিসঙ্ঘের 
আর কোনো গর্ব রইল না। ফলে বাঁতশ্রদ্ধ হরে আরও অনেক দেশ জাতিসঙ্ঘ ছেড়ে 
“চলে যায়। 
ফলে হিটলার দেখলেন, পাঁরাস্থাত সবাঁদক থেকেই তাঁর অন;কুল । ফলে তান 
“বাল্টিক সাগরের ডানাপ্রগ বন্দর ও পোল্যাণ্ডের ওপর আঘাত হানতে সচেষ্ট 
হলেন এবার আর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার উপায় ছিল 
না। ব্রিটিণ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ঘোষণা করলেন হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ 
করলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের পক্ষ নেবে ৷ কিন্তু এই সতক‘বাণী উপেক্ষা করে 
১৯০৯ খস্টোব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটল।র পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন । এর দ:দিন পর 
ইংল"ড ও ফ্রান্স জানার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যোষণা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। 
বিশ্বের শান্তিশালা রাষ্ট্গলি পরপর এক এক পক্ষ নিয়ে এই যুদ্ধে যোগদান করে । 
পাথবা আবার দঃটি সামরিক শিবিরে বিভন্ত হয়__এক, জামনী, ইতালি ও জাপানের 
সমন্বয়ে গড়া অক্ষ শক্তি (4১519 90৮৫) ; দুই, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়ার 
“সমন্বয়ে গড়া মির শক্তি (Allied power) একটানা ছ’ বছর ধরে এশিয়া, ইউরোপ 
ও আফ্রিকার দেশগালতে এই ভয়ংকর যযদ্ধ চলে। মানুষের ইতিহাসে এত বড় ধ্বংস- 
“লীলা আর বযাঝ সংঘাটত হয়নি। 


পূব রণাঙ্গনে মিত্র শান্তর কাছে জাপানের নিঃশর্ত আত্মনমর্পণের (ইরা সেপ্টম্বর, 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৪৩ 


১৯৪৫ খঃ) সঙ্গে সঙ্গে দবিতীর বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয । জামনিণ ও ইতালি আগেই 
পরাজয় স্বীকার করেছিল । 

যুদ্ধের ফলাফল £ দিত বিশ্বযুদ্ধ পাঁথবীর ইতিহাসে সবপেক্ষা ভয়ঙ্কর 
ঘটনা । একে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ বললেও অত্যুন্তি হয় না! এর ফল হয়েছিল 
মারাত্মক সংদুরপ্রসারী ৷ 

যুদ্ধের শেষাঁদকে আমোরকার নিক্ষিপ্ত পরমাণ বোমায় জাপানের দুটি শহর 
{হরোসিমা ও নাগাসাঁক সম্পূর্ণ ধংস হয় । এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকা এবং রাশিয়া 
পৃথিবীর মধো সবাপেক্ষা শান্তশালী হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী বিশ্ব- 
পারাশ্থাত নিয়ন্ত্রণের আঁধকারী হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভাত অপরাপর 
ইউরোপাঁয় দেশের স্থান হয় "দ্বিতীয় সারতে । ইতালিতে ফ্যাঁসবাদী সরকারের 
জায়গায় প্রজাতান্ম্িক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় । জামিন 'দিখাণ্ডত হয়ে হয় পূর্বজামা্নী 
এবং পশ্চিম-জামনী । 
দ্বিতীয় {বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্যবাদী আদর্শ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে । আসলে 
রাশিয়া ছিল এই মতবাদের প্রবন্তা । কিন্তু চীন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকয়া, পর্ব 
জামনীও রাশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় । 
পরে প্রজাতন্মী চানও নিজেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররুপে ঘোষণা করে । সমাজতন্ত্রের 
প্রবনতা রূপে পাঁথবাঁর বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট দল গঠিত হয়। 

একে কেন্দ্র করেই আবার পৃথিবীর রাল্ট্রসমূহ দংটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। 
একদিকে আমোরকা যন্তরাষ্ট, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জামনী এবং তাদের মিত্র 
দেশগুলি, অন্যদিকে রাশিয়া, পোলাাণ্ড, চেকোষ্লোভ।কয়া, পূর্বজামনি ও অন্যান্য 
সমাজতান্িক দেশ । এরই মধ্যে কয়েকাঁট দেশ নিরপেক্ষ ভামকা পালন করে। ভারত 
তার অন্যতম । এর পর থেকে সবসময় ভারত এবং অন্যান্য জোটনিরপেক্ষ দেশ 
ববদমান রাষ্ট্রগীলর মধ্যে মধ্যস্থতা করে উত্তেজনা হাসে সাহায্য করে আসছে । - * 

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি বুঝতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী 
শাসনের অবসান ঘটতে আর দেরী নেই । দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
কাছে নাতি স্বীকার করে তাঁরা নিজ নিজ উপানিবেশগঞ্গীলকে স্বাধীনতা দানে তৎপর 
হয়। ফলে অনেক দেশ স্বাধীন হর। আমাদের ভারতবর্ষ তার অন্যতম । 

সাম্মীলত জাতপ;ঞ্জের প্রতিষ্ঠা এই বিশ্বযুদ্ধের শেষেই হয়েছিল ( ২৪শে অক্টোবর, 
"১৯৪৫ খুঃ)। সেই থেকে এই সংস্থা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বমানবের সবাঙ্গীণ 
কল্যাণের জন্য নিরলস প্রয়।স চালিয়ে যাচ্ছে। 


১৪৪ 


আধুনিক যুগের ইতিহাস 


অনুশীলনী 
১। কী কী কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়? 
২। ভার্সাই সন্ধি-চুক্তির মধ্যে কীভাবে দ্বিতীয় বিশবধুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল, দেখাও ।. 
৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কলাফল বর্ণনা কর । 
৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ 
(ক) অক্ষশক্তি ও মিত্ৰশক্তি বলতে কী বোঝ ? 
(খ) অনাক্রমণ চুক্তিতে কোন্‌ কোন্‌ দেশ স্বাক্ষর করে? 
(গ) জাপান কীভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ? 
(ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটার আগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ভূমিকা কী ছিল? 
(ও) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোন্‌ ফল আজও লক্ষ্য করা যায়? ৮ 
৫। ইতিহাসে নিম্নোক্ত তারিখগুলির গুরুত্ব কী?. 


(ক) ১ল! সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) (খ) ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫) (গ) ২৪শে, 
) ১৯৪৫ | 


৬ টাকা লিখ £ 

অনাক্রমণ চুক্তি ; ভার্সাই চুক্তি ; হিরোসিমা-নাগাসাকি ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্ । 
৭ দ্বিতীয় বের পর সমাবাদ গহ করে এমন কয়েক রাষ্ট্র নাম বল 
৮। নিরপেক্ষ দেশরূপে ভারতের ভূমিকা কী বল । 


৩ ১৬. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় 
[ ১৯১৯-১৯৪৭] 


. অসহযোগ আন্দোলন ৪ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যে সর্বভারতীয় 
রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করে তাই ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলন নামে 
গঁরিচিত। গান্ধীজী এই আঁহংস অসহযোগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, 
খাঁলফা'কে স্বমযদায় পুনঃগ্রীত্ঠিত করা ছাড়াও এই আন্দোলনের অন্যান্য উদ্দেশ্য 
আছে । সেগুলি হল, পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উপযুক্ত 
শান্তি বিধান করা এরং স্বরাজোর দাবা স্বীকারে ইংরাজকে বাধ্য করা । গান্ধীজীর 
মত হল, দেশবাসী যাঁদ আহংস উপায়ে সংকজ্পে অটল থেকে নিজ নিজ কর্মসূচী 
পালন করেন তাহলে শাসকদলের হৃদয়ের পাঁরবর্তন ঘটবেই । তার ফলে এক বছরের 
মধ্যেই স্বরাজ আসবে । অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ছিল, বিলাতী দ্রব্য বন, 
আইনসভা, স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত, সরকারী আঁফন কাছারা ইত্যাঁদ বর্ন, 
সরকার অনুষ্ঠান পরিহ।র, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন এবং সেই দ্রব্য ব্যবহারে জনগণকে 
উৎসাহিত করা । মাদক দ্রব্য বন, হিন্দু-মুসলিম এক্য গড়ে তোলা, জাতীয় 
আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি ছিল অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম বর্মসূচী ৷ 

১৯২০ খস্টাব্দের ১লা আগস্ট অসহযোগ আন্দোলন শুর; হয়। গান্ধীজীর 
ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মানুষ এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে গড়েন। আইন- 
জীবীরা আদালত ছেড়ে, ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে শ্রীমকরা কল-কারখানা 
ত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগ দেন। দেখতে দেখতে আন্দোলন সারা দেশে ছাড়য়ে 
পড়ে। দেশের সব স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের সাড়া পড়ে যায়। তেমনি 
বিলাত দ্রব্য বর্জন এবং এসব দরব্যাদির দোকানের সামনে পিকেটিং চলে । চিত্তরঞ্জন 
দাশ, মতিলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, লালা লাজপও রায়, জওহরলাল নেহর«ঃ 
সুভাষচন্দ্র বসুর মত জাতীয় নেতারাও এই আন্দোলনের সামিল হন। 

সরকার দমননীতিও পুরোদমে চলতে থাকে। সত্যাগ্রহীরা হাজারে হাজারে 
গ্রেপ্তার বরণ কয়েন। জেলখানা ভরে যায়। সরকারী দমননীতি ও অত্যাচারের 
গ্রাতবাদে একদল উত্তেজিত জনতা উত্তরপ্রদেশের গোরছ্পুর জেলার চৌরচীরা থানা 
আক্রমণ বরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে বাইশ জন পুলিশ পুড়ে মরে। এই 
হিংসাত্বক ঘটনার খবর পেয়ে গান্ধীজী মমহিত হন। আঁহংস আন্দোলন হংসার 
রূপ নিয়েছে দেখে তিনি আন্দোলন বন্ধ করে দেন (১৯২২ খঃ)। 

১০ 


১৪৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


গান্ধীজীর এই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে অনেকেই ভালো 
মনে নেনান। সমগ্র দেশ যখন এই আন্দোলনের অংশীদার তখন মুষ্টিমেয় কয়েক- 
জনের হিংসাত্মক কাজের জন্য দেশব্যাপী এতবড় একটা আন্দোলন প্রত্যাহার করে 
নেওয়া উচিত হয়নি । এই কাজ করে গান্ধীজী মারাত্মক ভুল করেছেন। অন্য যাঁরা 
গান্ধীজীর মত সমর্থন করেন তাঁদের যুক্তি হল সম্পূর্ণ আঁহংস এই আন্দোলন 
হিংসার পথ পরিগ্রহ করছে দেখে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে সে সম্ভাবনা 
অংকুরেই {বিনষ্ট করেন। সনতরাং তাঁর এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত এবং সময়োচিত। 

কৃষক ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণ £ ব্রিটিশ রাজশান্তর বিরুদ্ধে শুধ্‌ যে 
বযাদবজীবা মহল বিদ্রোহ করেছিলেন তা নয়। কৃষক ও শ্রামকরাও ব্রিটিশ বিরোধী 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের আগে এবং আন্দোলন 
চলাক'লেই কৃষক ও শ্রামকগণ তাদের দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য বিক্ষোভ জানাতে 
থাকে৷ জমিদার! প্রথার উচ্ছেদ, খাজনা ও অন্যান্য করের পারমাণ হ্রাস, জমি থেকে 
কৃষকদের উচ্ছেদ এবং মহাজনদের অত্যাচার থেকে বাঁচা প্রভাত ছিল তাদের দাবী । 
জাঁমদার এবং মহাজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৯২১ খণ্টাব্দে একদল .উত্তোজত 
কৃষক উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলি, ফৈজাবাদ প্রভাত স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। এই কৃষক বিদ্রোহ ছাড়য়ে পড়ে গ্‌জরাট, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভূত 
রাদ্যে। ১৯২৮ সাল থেকে সারা দেশ জুড়ে এক অসন্তোষ দেখা যায়। 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন শুর: হয়। পশ্চিম ভারতের গুজরাটে 
বল্লভভাই প্যাটেল-এর নেতৃত্বে কৃষকরা খাজনা বন্ধের আন্দোলন (N০ Tax : 
Compaign ) শর; করেন। কৃষকদের পাশাপাশি শ্রামকরাও নিজ নিজ দাবা 
আদারের জন্য সংগ্রামে নেমে পড়েন । তখন কলকারখানায় নিষন্ত শ্রামিকদের বেতন 
ছিল কম, কাজের সময় ছিল বেশী, জীবনযান্তার ম!ন ছিল অনেক নাঁচে। কাজেই 
মালিকদের বিরদ্ধে শ্রমিকদের . অপন্তোষ ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় থেকেই শ্রমিকরা দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট করেন। ১৯২০ 
পালে বোম্বাই ও দক্ষিণ মহারাণ্ট্রের সতোকলগ:লিতে এবং জামসেদপুরের লোহা ও 
ইস্পাত কারখানায় যে ধর্মঘট ডাকা হর তাতে লক্ষ লক্ষ শ্রামক যোগ দেন। পরে 
সেই ধর্মঘট আসামের চা বাগিচা এবং দেশের কয়লাখনি অঞ্চলগন্লতে ছড়িয়ে পড়ে। 
এইসব ধর্মঘট রাজনীতির ওপর প্রভাব ফেলে। কুষক ও শ্রাগকরা দলে দলে 
রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করলে আন্দোলনের তীব্রতা ও গাঁতিবেগ অনেক 
পরিমাণে বৃদ্ধি পার। ধারে ধীরে কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পায় [ ১৯১৯-১৯৪৭ ] ১৪৭ 


আন্দোলনে সংহত রুপ লাভ করে। ১৯২০ খস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শ্রামক সংগঠন 
সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং ১৯৩৬ খস্টাব্রে স্থাপিত কৃষকদের 
সর্বভারতাঁয় সংগঠন কৃষাণ-সভা এই সব আন্দোলনেরই সংহত রূপ। 

আইন অমান্য আন্দোলন ৪ অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবার পর 
ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কিছুটা হত।শার সৃষ্টি হয় । এরই মধ্যে চিত্তরঞ্জন 
দাশ ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কিছ বনের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি 
করলেও চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর (১৯২৫ খুঃ) পর সে দলও নিশ্চিহ হয়ে যার । পরে 
১৯২৯ খুপ্টাব্দে লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে 
জওহরলাল নেহরর সভাপতিত্বে কংগ্রেস স্বরাজ অথাৎ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা 
করে। পরের বছর ২৬শে জানুয়ারি দিনটি পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা দিবসরুপে 
উদযাপিত হয়। এ দন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করেন। 
দেশবাসীর এই জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ লক্ষ্য করে 
গান্ধীজী তাদের পরবর্তী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানালেন । সেই 
সঙ্গে তিনি বড়লাট লর্ড আরউইনকে কয়েকটি দাবি সম্বলিত এক দীঘ* পত্র লেখেন। 
এই দাবিগ্ীলর অন'তম ছিল লবণ উৎপাদনের ওপর যে সরকারা নিষেধাজ্ঞা আছে 
তা উঠিয়ে নেওয়া । আরউইন গাদ্ধীজীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে গান্ধীজী ১৯৩০ 
খস্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭৯ জন সহকমাঁকে নিয়ে সবরমতা থেকে পদযাত্রা শর করেন। 
প্রায় দুশো মাইল পথ অতিক্রম করে তান ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডিতে পেশছান। পরের দিন 
সকালে সমুদ্রে স্নান করে একমুঠো লবণ তুলে তানি লবণ আইন ভঙ্গ করলে সারা দেশ 
জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শর; হয়ে যায়। পদ্দীলশের লাঠি, গুল ও অত্যাচার 
উপেক্ষা করে সত্যাগ্রহীরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন । আন্দোলনের তীব্রতা 
বাঁদর জন্য গান্ধীজী ধরসানা নামক স্থানে অবস্থিত এক নদনের গোলা দখ:লর হুমকি 
বদলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তা সত্বেও সতাগ্রহীরা ধৈর্ষের সঙ্গে আহংস সত্যাগ্রহ 
চালে যেতে থাকেন । হাজার হাজার মহিলাও এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ 
দেন! উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও আইন অমান্য আশ্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। 
এখানে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফর খান। 
[তান তাঁর অন:ঃগামীদের নিয়ে একটি দল গঠন করেন, যার নাম খোদা-ইখদমৎ-গার । 
এর অথ ঈশ্বরের সেবক । এই দলের সদস্যদের শৃঙ্খলাবে।ধ, আদর্শশন্ঠা ও আত্মত্যাগ 

আইন অমান্য আন্দোলনকে স্বতন্ত্র এক মযাদা দিরোছিল। 
ভারত ছাড় আন্দোলন £ পুলিশী অত্যাচার, গান্ধীজীর গ্রেপ্তার, দেশব্যাপী 


১৪৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


অর্থনৈতিক সংকট প্রভাত বিভিন্ন কারণের জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের গাঁত 
স্তীমত হয়ে আসে। ইতিমধ্যে লণ্ডনে গোলচোবল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। 

. কংগ্রেসকে এই বৈঠকে যোগদান করতে আমন্দরণ জানালে কংগ্রেস এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
করে। কংগ্রেসের অন.পাঁচ্থিতিতে প্রথম গোলটোবিল বৈঠক ব্য হয় (১৯৩০-৩১ খঃ)। 
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যাতে যোগদান করে তার জন্য চেষ্টা শর হয় । 
হাঁতমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা না থাকায় কংগ্রেস ভাইসরয় a 
আরউইন-এর সঙ্গে কথা বলতে রাজী হয়। ফলে গান্ধা-আারউইন বৈঠক বসে এবং 
বৈঠকে গান্ধ-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষারত হয়।. এই চুক্তি অনুসারে বংগ্লেসের প্রাতানিধি- 
রুপে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটোঁবল বৈঠকে যোগদান (১৯৩১ খঃ) করেন। কিন্তু সে 
বৈঠকও নিচ্ফল হলে শূন্য হাতে "তান দেশে ফিরে দেখেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 
ওপর ত্রিটিশের দমন পাঁড়ন সমানে চলছে। ফলে তানি আবার নতুন করে আইন: 
অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁকে ও অন্য সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় । 


নি 


এঁদকে ইংর,জ »রকার বযঝাঁছলেন যে, ভারতই জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও 


? 


জওহরলাল নেহর« 
অসন্তোবকে দুর করার জন্য::-বিছ?টবিছ শাসনতান্লিক সংস্কার বরা 
টি ক 
প্ররোজন। 


এজন্য ২৯৩৫ [খণ্টাস্দেঃ ভারতগাসন আইন প্রবর্তন করা হয়! 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় [ ১৯১৯-১১৪৭ ] ১৪৯ 


কিন্তু এতে কংগ্রেসের মুল দাবী স্বরাজ না মেনে নেওয়ায় ভারতীয়রা হতাশ হয়৷ 
যাইহোক, তারপরও এদেশে 'ব্রিটশ শাসন চলে । সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিও 
সক্রিয় হয়ে ওঠে । মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আল জিন্নাহ দিজাতিতত্ব প্রচার করে 
ঘোষণা করেন যে হিপ্দ: ও মসলমান যেহেতু দুটি আলাদা জাতি সেহেতু মুসলিমদের 
জন্য আলাদা রাষ্ট্র চাই । তাঁর এই আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবী ১১৪০ খস্টাব্দে 
মুসালম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত হয়। এদিকে দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধ শুর 
হলে কংগ্রেসের নীতি কী হবে তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরাধ দেখা দেয় ॥ গান্ধী 
ও জওহরলাল এই যুদ্ধে ব্রিটিখকে সমর্থন করার পক্ষে ছিলেন । কিন্তু সুভাষচন্দ্র 
চাইতেন দ্বিতীয় মহাযডদ্ধে ব্রিটেন যখন বিপর্যস্ত তখন তাকে চরম আঘাত হেনে 
ভারতের স্বাধীনতালাভের এক মহাসুযোগকে কাজে লাগান । কিন্তু যুদ্ধে একের পর 
এক রণাঙ্গনে জামণনীর সাফল্য এবং 'মন্রশন্তর বিপর্যয় কংগ্রেসের নীতি ও 
দৃচ্টিভঙ্গীর পারবর্তন ঘটায়। কংগ্রেস জানায়, যদ্ধ শেষ হলে ভারতবাসীকে তার 
স্বাধীনতা.ফিরিয়ে দেবে__এই মর্মে যদ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্র্তি দের তাহলে 
যুদ্ধে কংগ্রেস ব্রিটেনকে সাহাযা করবে । ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্টিল সেরকম কোনো 
প্রীতশ্রুতি দিতে রাজী ছিলেন না। 

কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানীদের একের পর এক সাফল্য ইংরাজদের ভারতীয়দের 
সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য করে। ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য চার্চিল 
স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠান (১৯৪২ খঃ)। এর নাম ব্লীপস দৌত্যা ৷ 
ব্লীপস ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কয়েকটি প্রস্তাব দেন। 
কভু তাঁর প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতার কোনো উল্লেখ না থাকায় অথবা পাকিস্তান 
গঠনের দাবী মেনে না নেওয়ায় কংগ্রেস" ও মুসলিম লীগ উভয় দলই ক্লীপস প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে । 

ক্লীপস-এর চেষ্টা ব্যর্থ হলে মহাত্মা গান্ধী ইংরাজদের ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার 
জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৪২ খনস্টাব্দের ৮ই 
আগস্ট কংগ্রেস ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব গ্রহণ করে । পরের দিন সকাল থেকে সারা দেশে 
“ভারত ছাড় আন্দোলন? ( Quit India Movement ) শুর হয়ে যায় । গাম্ধীজীর 
“করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধান লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে ভারতের আকাশ বাতাস 
মুখরিত করে তোলে । 

‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বড় বড় নেতাদের গ্রেপ্তার 
করা হয় । ফলে নেতৃত্বহীন আন্দোলন এক হিংসাত্মক গণ-আন্দোলনের রূপ নেয় 


১৫০ আধযানক যুগের ইতিহাস 


সরকার সম্পাত্ত প্রভৃতি ধংস করে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেললাইন উপড়ে, ডাকঘর 
পঁড়য়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করে আন্দোলনকারীরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত 
. করে তোলেন। স্কুল, কলেজ, কলকারখানা সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। 
বাংলার মোদনীপুরে জনগণ অভূতপূর্+ সাহস ও বারত্বের পরিচয় দিয়ে কাঁথ ও 
তমল;কে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ-প্রসঙ্গে মাতা্গনী হাজরার আত্মত্যাগ 
ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে । বিহার, উীঁ়ষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, গুজরাট প্রভাত 
রাজ্যের বাভিন্ন অগ্চলেও অনুরূপ জাতীয় সরকার প্রাতাষ্ঠত হয় । 


শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার "নির্বিচারে অত্যাচার, উৎপাঁড়ন, প্রেপ্তার এবং গোলাগুলি 
চালিয়ে এই আন্দোলন দমন করেন৷ হাজার হাজার মানুষ কারাবরণ করেন। কত 
মানুষ যে প্ালশী অত্যাচার ও গঢ়লবর্ষণে প্রাণ হারান তার ইয়ত্তা নেই । আন্দোলন 
থামল, কিন্তু ইংরাজ্র বুঝল ভারতে তাদের শাসন আর বেশী দিন নেই । 


নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ 2 ভারতে যখন “ভারত ছাড়’ আন্দোলন 
চলছে সে সমর ভারতের বাইরে সংভাষচন্দ্র বনুর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 
প্রবল আকার ধারণ করে। মহাত্মা 
গান্ধীর সঙ্গে মত বিরোধের জন্য 
সনভাবচন্দ্র ১৯৩৯ খস্টাব্দে কংগ্রেস 
ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে 
একটি স্বতন্ঘ দল গঠন করেন। 
তারপর সরকার-ীবরোধা কাজকর্মে 
লিপ্ত থাকার আঁভযোগে তাঁকে 
গ্রেপ্জার করে নিজ গৃহেই অন্তরীণ 
করে রাখা হয়। সেই অবস্থায় 
১৯৪১ খস্টাব্দের জান;ুয়ায়ী মাসে 
তান প্যলশের চোখে ধুলো 'দিয়ে 
ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। 
পথে অনেক দূঃখকষ্ট ভোগ করে 7275 
তিনি রাশিয়া হয়ে জামানীতে এসে পেশছলেন। জামনি সরকারের সহায়তায় তিনি 
বার্লিন কেন্দ্র থেকে বেতার ভাষণের মাধ্যমে ভারতবাসীকে সজাগ করে তুলতে 
থাকেন এবং সেখানে জামনিদের হাতে বগ্দী ভারতাঁর সৈন/দের নিয়ে এক বিপ্লবী 
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সেনাবাহিনী গঠন করেন । এখানে প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁকে নেতাজী রুপে 
বরণ করেন এবং 'জয়হিন্দ ধ্বান দিয়ে অভ্যর্থনা জানান ৷ 

সে সময় টো[িওতে বিপ্লবী রাসাবহারী বসু “ইন্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ” 
গঠন করে ইংরাজদের বিরদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন । এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ- 
পুর এশিয়ায় জাপানীদের হাতে পরাজিত ভারতীয় সেনাদের নিয়ে তান আজাদ ছন্দ: 
বাঁহনী গঠন করেন (১৯৪০ খঃ)। তাঁরই আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র সাবমোরনে এক 
দুঃসাহাসিক সম্যদ্রযান্রার পর ১৯৪৩ খস্টাব্দে সিঙ্গাপুরে এলে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা 
জানানো হয়। এ বছরের রা জুলাই সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ: বাহিনীর নেতৃত্ব 
গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ: সরকার প্রাতষ্ঠিত হয় (অক্টোবর ২১, 
১৯৪০ খ্‌ঃ) ৷ পরের বছর সুভাষচন্দ্র জাপান সরকারের সহায়তায় তাঁর বিশাল 
আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে পরাধীন স্বদেশভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হন। 
তাঁর পল্লী চলো’ আহবান সৈন্যদের মধ্ প্রবল উত্তেজনা ও উদ্দঈপনার সঞ্চার 
করে। আজাদ হিন্দ: বাহিনী দুবরি গাঁততে অগ্রসর হয়ে ভারতভূগিতে প্রবেশ এবং 
মাঁণপুরের রাজধানী ইম্ফল দখল বরে । মৈরাং-এ প্রথম স্বাধীন ভারতের ব্রিবর্ণরপ্জিত 
জাতীয় পতাকা উত্তে'িত হয়। অন্যদিকে এই বাহিনী কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর 
হয়োছল। 

কিন্তু এই সময়ে মিত্র শান্তর হাতে জাপান্ীদের পরাজয়ের ফলে জাপান আজাদ 
হিন্দ বাহিনীর প্রতি সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেয়। ফলে অস্ঞশস্ত, খাদ্যাভাব ও 
প্রাকীতক বাধা-বিপন্তির জন্য এই বাহিনী পিছ হটতে বাধা হয়। শেব পর্যন্ত এই 
বাহিনী ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ: বাহিনীর 
বীর্তকলাপ স্বণক্ষিরে লেখা আছে। বস্তুতঃ নেতাজী তাঁর অসাধারণ সাংগঠানক 
ও দামরিক শান্তির দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভীত নাঁড়য়ে দিয়েছিলেন । পরবতীঁ- 
কালে ভারতের নৌবিদ্রেহও (১৯৪৬ খঃ) ব্রিটিশকে স্তম্ভিত করে তোলে । তাঁরা 
বুঝতে পারেন ভারতকে তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর গতস্তর নেই। 

ব্রিটিশ ভারতীর সৈন্যদের ওপর সামরিক কতৃপক্ষের দ্ঃবগবহার, বেতপহার ও 
পদোন্নাতর ক্ষেত্রে বৈষম্য, ভারতের বাইরে অনান্র বদলী ইত্যাঁদর কারণে ভারতীয় 
নৌ-সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রথমে এই বিদ্রোহ দেখা যায় বোম্বাই-এ 
‘তলওয়ার’ নামক জাহাজে । পরে এই {বিদ্রোহ ভারতের অন্যান্য নো ঘাঁটিতে ছাঁড়য়ে 
পড়ে । শেষ পর্যন্ত দরি বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় এই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। 
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ক্ষমত। হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনত| লাভ ঃ ১৯৪৫ খস্টাব্দে ্লীমেন্ট 
আ্যাটাল ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন। ভারতের দাবীগ্রীলর প্রাত তান বরাবরই 
সহান:ভূতিশীল ছিলেন৷ সুতরাং প্রধানমন্ত্রী নিষূভ্ত হবার পরে তান ভারতের 
স্বাধীনতা 'ফাঁরয়ে দেবার জন্য তোড়জোড় শুরু করেন । সেই অনুযায়ী এক মল্ত্ী- 
মিশনকে ভারতে পাঠানো হর (১৯৪৬ খঃ)। এরই নাম ক্যাবিনেট মিশন। এই 


মিশন ভারতের স্বাধীনতা অপ্পণের জনা এক রূপরেখা প্রন্তুত বরেন। কিন্তু তা 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-এর মনঃপুত হল না। শেবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন শেষ 
ভাইদরয়র;পে এসে উভয় দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শেষ দেশ বিভাগের 'ভীত্ততে 
ভারতের স্বাধীনতা দেবার.কথা ঘোষণা করেন। মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে 
ভারত 'দ্বিখাণ্ডত হল ॥ বেল্যাচন্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, দিন্ধয, পশ্চিম 


৮ 


জি 
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পাঞ্জাব, পূর্ব বাংলা ও আসামের শ্রীহট জেলার কিছু অং নিয়ে গঠিত হল পাকিস্তান 
ও অবাঁশত্ট অংশ হল ভারতবর্ষ । ১৯৪৭ খস্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পালামৈণ্টে 
ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হয় | সেই অনুযায়ী ১১৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত 
স্বাধীনতা লাভ করে এবং একটি স্বাধীন ও সাবভৌম রাশ্ট্রূপে পরিগণিত হয় । 

১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে ভারতীয় গণপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন বসে। সেই 
অধিবেশনে জওহরলাল নেহর] স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্র ঘোষণা করেন। এক আবেগ- 
কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলেন, “সারা বিশ্ব যখন নি্রামগ্ন, তখন নবজীবন ও ম্ক্তিলাভ 
করে ভ'রতবর্ষ জাগ্রত হয়ে উঠেছে । একটি জাতির জীবনে এরকম মহত খুব কমই 


' আসে এবং এই প্রীতহাঁসিক সন্ধিক্ষণে আমরা আমাদের মাতৃভূমি ও বৃহত্তর মানব- 


সমাজের কল্য।ণের জন্য আত্মনিয়োগের শপথ গ্রহণ করছি ৷” 

একশ নব্বই বছর আগে পলাশাঁর প্রান্তরে ভারতের যে স্বাধীনতা-সর্য অস্তামত 
হয়োছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তা আবার ভারতের পূর্ব দিগন্তকে রান্তম আভায় 
রজত করে উাঁদত হয়। ভারতের হীতহাসে তাই এ দিনটি স্বণক্ষিরে লেখা আছে । 

এরপর তিন বছর ধরে ডাঃ রাজেন্দুপ্রসাদের সভাপতিত্বে গণ্পারষদের সদসাগণ 
সাবধান রচনা. করেন৷ ১৯৫০ খস্টব্দের ২৬শে জানঃয়/রণ নতুন সংবিধান গৃহীত 
হর । ভারতবর্ষ একটি প্রজাতান্মিক রাষ্্ররূপে ঘেধ্যিত হয় । ডঃ রাজেন্দপ্রসাদ হন 
তার গ্রথম রাষ্ট্রপাত। “ 


অনুশীলনী 


১। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মস্থচী বর্ণনা কর। এই আন্দোলন 
কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে ? অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবার কারণ কী? 

২। ভারতে ক্লক ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণ কী? এই অসন্তোষ কীভাবে 
আন্দেলেনের রূপ নেয় লেখ । 

৩। কে, কীভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন ? এই আন্দোলনের গতি- 


প্রকৃতি বর্ণনা কর। 
৪। ভারত ছাড় আন্দোলনের পটভূমিকা বর্ণনা কর । এই আন্দোলনের বিবরণ দাও । 


£। আজাদ হিন্দ, বাহিনীর প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয় ? নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ, 
বাহিনীর অগ্রগতির বিবরণ দাও। এই বাহিনীর অসাফলোর কারণ কী? 
৬। ব্রিটিশ কীভাবে ভারতীয়দের হাতে স্বাধীনতা ফিরিয়ে, দেয়? এর জন্য 


ভারতীয়দের কী মূল্য দিতে হয়েছিল ? 
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11 সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রশ্গুলির উত্তর দাও £_ 

(ক) 'চৌরিচৌরা” কোথায়? ইতিহাসে এর গুরুত্ব কী? (খ) 'ডাতণ্ডি অভিযান” 
কী? ইতিহাসে এর গুরুত্ব সম্পর্কে কী জান? গে) শীমান্ত গান্ধী’ কার নাম? তাঁর 
প্রতিঠিত দল সম্পর্কে কী জান? (ঘ) গান্ধী-আরউইন চুক্তি, কখন এবং কেন স্বাক্ষরিত 
হয়? ($) “জীপস্‌ দৌত্য, সম্পর্কে কী জান লেখ। (চ) ‘ভারতছাড়’ আন্দোলনের 
অপর নাম কী? এই আন্দোলনের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (ছ) ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’-এর প্রতিষ্ঠাতা 


কে? কীভাবে এই দলের প্রতিষ্ঠা হয়? (ভজ) মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা, সম্পর্কে যা 
জান লেখ। : 


৮। এক একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ 


(ক) কখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়? (খ) একটি সর্বভারতীয় কৃষক 
সংগঠনের নাম বল। (গ) কে, কীভাবে প্রথম আইন অমান্য করেন? ঘে) কংগ্রেস 
কোন্‌ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিল? (ও) মুসলিম লীগের নেতা কে ছিলেন? 
(5) স্যার স্ট্যাকোর্ড জীপ কত খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন? (ছ) ভারতের শেষ 
ভাইপরয় কে? (জ) ক্যাবিনেট মিশন’ কী? (ঝ) ভারতের স্বাধীনতা আইন কৰে 
পাশ হয়? ভারতে স্বাধীনতালাভের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? 

৯। নীচের ঘটনাগুলি ইতিহাসের সাল তারিখ অনুযায়ী পর পর সাজাও £ 
(ক) মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশন ; (খ) ভারত ছাড় আন্দোলন ১ 
(গে) নৌ-বিদ্রোহ, ঘে) প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ; ড) আইন অমান্য আন্দোলন ; 
(চ) অসহযোগ আন্দোলন; (ছ) ভারতের স্বাধীনতা লাভ) (জ) ভারত শাসন 
আইন, ১৯৩৫। 

১০। সঠিক তথ্যের পাশে (4) চিন্ছ এবং ভুল তথ্যের পাশে (২) চিহ্ন বসাও। 

(ক) ‘কিষাণ সভা” কৃষকদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠন। [ ] 

খে) আইন অমান্য আন্দোলন চলার সময় ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেন। [. ] 

(গ) মহম্মদ আলি জিন্নাহ দ্িজা তিতত্বের বীজ বপন করেন। [. ] 

(ঘ) সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। [ ] 

(ড) ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে । রী 

(5) পাকিস্তান কথাটির অর্থ পবিত্র স্থান। [ ] 
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চীন প্রজাতন্রের বিভাজন ৪ ১৯১২ খস্টাব্দে মা; সম্রাটের পদত্যাগের পর 
কুয়োমনটাং দলের ডঃ সান-ইয়াৎ-সেন চাঁন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু 
দেশের স্বার্থে তান কিছুদিনের মধ্যেই ইউয়ান-শি-কাই-এর অনুকূলে পদত্যাগ করলে 
তিনিই হন এই দেশের রাষ্ট্রপতি । সান-ইরাৎসেন আশা করেছিলেন, শান্তিশালাী 
সমর-অধিনায়ক ইউগ্লান-এর হাতে চীন শা্তশালী হয়ে উঠবে। কিন্তু তাঁর আশা 
পুরণ হয় নি। 
আসলে ইউয়ান ছিলেন উচ্চাকাশক্ষী এবং চরম স্বার্থপর । দেশকে শাল্তিশালীর;পে 
গড়ে তোলার চেয়ে নিজের স্বা্থীসদ্ধির প্রতি তিনি বেশী নজর দিতেন । তাঁর প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল চীনে তাঁরই নামাঙ্কিত এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করা । এই 
প্রচেষ্টায় বাধা দিলে সান-ইয়াৎ-সেনের কুয়ো[মনটাং দলের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত 
হয়। ইউয়ান এ দলের সদসাদের ওপর অত্যাচার, নিযতিন এবং শেষ পযন্ত চীনের 
নতুন সংসদ থেকে এ দলের প্রাতানধি সদস্যদের বাহচ্কার করেন। তারপর সংসদ 
ভেঙ্গে দিয়ে নিজে চানের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হন। এরপর চীনে রাজতন্রের 
পুনঃগ্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলবতা হবার 
আগেই ১৯১৬ খস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। 
র-নায়কদের কর্তৃত্ব ঃ ইউয়ান-এর মৃত্যুর পর চীনে আবার বিশঙ্খলা 
দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার নামে মাত্র থাকলেও রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষমতা চলে যায় 
‘তু-চুন’ নামক সমর-নায়কদের হাতে । এ'রা বিভিন্ন প্রদেশের সামারক শাসনকর্তা 
ছিলেন। ' নিজ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁরা পারস্পারিক সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতেন । 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ছিল না এ'দের নিয়ন্্ণে আনার । ফলে দেশ চরম 


' নৈরাজ্যের হাতে চলে যায়। 


দেশের এই দ্দার্দনে সান-ইয়াৎ-সেন এগয়ে আসেন। তাঁর কুয়োমিন্টাং দল 
পনগরণঠত হয়। এই দলের নেতারা সমর-নারকদের উপেক্ষা করে ১৯১৭ খস্টাব্রে 
উত্তর চীনের ক্যাণ্টন শহরে এক সাংবিধানিক সরকার গঠন করেন। সান-ইয়াৎসেন 
হন এই নবগাঠত সরকারের সভাগাঁত। এরপর সমর-নারকদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী 
দলের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে । এই পারপ্রেক্ষিতে সান-ইয়াৎ-সেন চীন প্রজাতন্্কে 


জঙ্গী নেতাদের প্রভাব থেকে মন্ত করার জন্য রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করেন। 


১৫৬ আধ্রানক যুগের ইতিহাস 


রাশিয়া প্রথম থেকেই চীনের এই জাতীয়তাবাদী দলটিকে সাহায্য করার জন্য তৈরী 
ছিল। ফলে রুশ সহযোগিতায় জাতীয়তাবাদী দলটি বেশ শঙ্শালা হয়ে উঠোঁছল। 

৪ঠ| মে'র আন্দোলন £ হীতিমধ্যে আরও একটি ঘটনা ঘটে। চীনে বারংবার - 
বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বিশেবতঃ জাপান চীনের জামনি অধিকৃত এলাকা সাণ্টুং দখল 
করলে ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । ১৯১৯ খ্টাব্দের ৪ঠা মে হাজার হাজার ছাত্র 
পিঁকং-এ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । এই বিক্ষোভ পরে অন্যান্য শহরে ছাঁড়রে পড়ে। 
বিক্ষোভকার'দের মুখে ছিল বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ধ্বনি, বিদেশী পণ্য-সামগ্রী 
বয়কটের আহবান । পরে পরে দেশের শ্রামক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য জীবিকার 
মানুবও বিক্ষোভকারঁদের সঙ্গে যোগ দেয় । এই সময় চীনে মাক‘সবাদ জনাপ্রয় 
হয়ে ওঠে। চীনের উন্লাতকজ্গে অনেকে সমাজতন্্কে আদর্শ পদ্ধীত সাব গ্রহণ 
'করেন। 

ছাত্র আন্দোলনের এই সুযোগে সান-ইয়াৎ-সেন ছাত্র সমাজের মধ্যে তাঁর তন দফা 
সমর বা কমসি;চী প্রচার করেন। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ এবং সমাজতন্ত্__-এই হল 
তিন দফা কর্মসূচী । “গণতন্ত’ বলতে তান বুবিয়েছিলেন, জনগণ কর্তৃক পরিচালিত 
এবং জনগণের কল্যাণে নিয়োজত শাসনব্যবস্থা । “সমাজতন্ত্র” বলতে [তিনি জনগণের 
স্ংচ্ছন্দ জীবন যাপনের উপযোগী ব্যবস্থা এবং ‘জাতীয়তাবাদ’ বলতে. বিদেশ 
শাসনমন্ভ স্বদেশী ভাবধারায় উদ্দৃদ্ধ এক আদর্শ রা'টব্যবস্থাকে বুঝিয়োছলেন। এই 
তিনটি আদর্শের ওপর ভীন্ত করে পরবর্তাকালে চাঁনের সামাজিক, রাজনোতক 
ও অর্থনৈতিক পুনগণঠিন শুর হয় । অচিরেই তাঁর তিন দফা কর্মসুচী চীনে জনাগ্রয় 
. হয়ে ওঠে । কিন্তু এই আদর্শের রূপায়ণ দেখে যাবার আগেই ১৯২৫ খস্টাত 
ইয়াং-সেনের মৃত্যু হয়। 


চিয়াং-কাইশেক £ কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্টদের মধ্যেকার সম্পর্ক ৪ 
সান-ইয়া৫-সেনের মৃত্যুর পর কুয়োমিনটাং-এর নেতৃত্ব 
কাইশেক ৷ 


থ্ৰ সান- 


গ্রহণ করেন জেনারেল চিয়াং- 
তি দান-এর আরব কর্ম সমাপ্ত করার ভার নেন। এ সময়ে চীনা 
জনগণের একাংশ মাকসিবাদী আদরের দ্বারা অনপ্রাণিত হয়েছিলেন । তাঁদের চেষ্টায় 
১৯২১ খস্টাব্দে সাংহাই-তে চীনা কমিউনিস্ট পারি প্রাতীষ্ঠিত হয়। সান-ইয়াৎসেন 
যতদিন জীবিত ছিলেন ততাদন কুয়ো'মনটাং ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে সদ্ভাব বজায় 
ছিল। চিরাংএর আমলে সেই সম্পর্কের অবনাতি হয়। তান চীনে কমিউনিস্ট 


প্রভাব খর্ব করতে সচেষ্ট হন এবং কুয়োমিনটাং দলের সব কমিউনিস্ট সদসাকে 
বহিষ্কার করেন । 


র্‌ 


= 
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চীনের ঝমিউনিস্টরাও বসে ছিলেন না। তাঁরা চিয়াংকে নানাভাবে অপদস্থ করার 
চেষ্টা করেন ৷ ১৯২৭ খস্টাব্দে চিয়াং-এর নেতৃত্বে কুয়োমিনটাং বাহন উত্তর চীনের 
সময় নায়কদের বিরদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাংহাই ও নানাকং দখল করেন। কিন্তু সেই 
সময় কুয়োমিনটাংদের মধ্যে কাঁমউনিস্ট মনোভাবাপন্ন একদল সেনা নানকিং-এ পৃথক 
সরকার গঠন করে সেখানকার বিদেশীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে দেয়। ফলে 
বিদেশীদের সঙ্গে চিয়াং-এর সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে । তিনি ভয় দেখিয়ে দল থেকে 
কামউনিস্টদের বিতাড়িত করেন । শুধু তাই নয়, তিনি দেশ থেকে কমিউনিস্টদের 
প্রভাব নমল করতে তাঁর সব শক্তি নিয়োগ করেন । ইতিমধ্যে ১৯২৮ খস্টাব্দে চীনা 
ক্মিউনস্ট দল তাদের নিজস্ব বাহিনী লাল ফৌজ গড়ে তুলেছিল। এদের নেতা 
ছিলেন মাও-সে-তুঙ । 

১৮৯৩ খস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর হননান প্রদেশের শী-শান গ্রামের এক কৃষক- 
পাঁরবারে মাও-সে-তুঙ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ছোটবেলা থেকেই গ্রামের মানন্ঘদের শোচনীয় 
দুঃখ-দারিদ্রা তাঁর মনকে পাঁড়া দিত। তিনি: বুঝতে 
পারেন, মাঞ্ু রাজাদের অপদার্থতা, বিদেশী শোষণ 
এবং জাপানীদের আগ্রাসী মনোভাব চীনাদের যাবতীয় 
দুঃখ -দুদশার জন্য দায়ী ৷ এ সবের অবসানকল্পে তিনি 
মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করেন। ১৯১১ খস্টাব্দে 
মাঞ্ুরাজার দৈন্যবাহিনীর সঙ্গে চীনের সাধারণতন্্ী 
বাহনীর যুদ্ধের সময় তিন সাধারণতন্মী বাহিনীতে 
যোগ দেন৷ পরে রাশিয়ার বলশোঁভক {বগ্লব তাঁর মনে নতুন চিন্তার খোরাক 
যোগায় । ভান মার্কসবাদী আদর্শের প্রতি অনন্ত হন। 

চীনে কমউানিস্ট দল গঠিত হলে তান তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরে চিয়াং-এর 
কাঁমউানস্ট বিরোধী কার্যকলাপ চীনের কাঁমউনিস্টদের আন্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে । 
বিপদ বুঝতে পেরে তিনি সব কাঁমউনিস্টদের একান্ত করেন এবং তাদের নিয়ে উত্তর- 
পশ্চিম চীনে কামউনিস্টদের শন্তিবাদ্ধি করে চিয়াংএর বিশাল বাহিনীর মোকাবলায় 
অগ্রসর হন। 

লংমার্চ £ চিয়াং কাইশেক-এর কামউনিস্ট বিরোধী নাত চীনের সব কাঁমিউনিস্টকে 
একান্ত হবার সুযোগ দেয় । মাও-এর নেতৃত্বে দেশের কৃষক ও সাম্যবাদী আদর্শে 
{শ্বাস মানুষ চীনের কিয়াস অঞ্চলে এক শান্তিণালা সংগঠন গড়ে তোলেন। পরে 
বদ এড়াবার জন্য তাঁরা ঠিক করেন িয়াধীস ছেড়ে তাঁরা আঁধকতর 


চিয়াং-এর রো 


১৬৮ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


শনরাপৰ স্থান সেন4পর পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি গড়বেন। এই উদ্দেশ্যে মাও-সে-তুঙ-এর 
নেতৃত্বে শুর; হয় কাঁমউনিস্টদের এতিহাসিক দীর্ঘ পদযাত্রা (১৯৩৪ খুঃ)। এই 
পদধান্রাই ইতিহাসে লং মার্চ নামে খ্যাত। ৮৫,০০০ সৈন্য এবং ১৫,০০০ কমার 
এক বিরাট বাহিনী দক্ষিণের কিয়াধাস প্রদেশ থেকে এই এঁতহাসিক পদযাত্রা শুরু 
_করেন। নদী, গিরিখাত, পর্বত, উপত্যকা পার হয়ে সেই দঃঃসাহসিক পদযাত্রা 


ঈীর্ঘপা যান ৃ (জংমার্চ | 
ণঞ্ঠমের যারাগথ === 


ইাতহাসে স্মরণাঁয় হয়ে আছে। পথে অবর্ণনার দুঃখকণ্টের মধ্যেও কামিউনিস্টদের 
মনোবল অটুট ছিল । এই মনোবলই তাঁদের য়েছে চিয়াং-এর কুয়োমিনটাং দলের 
সঙ্গে লড়াই-এ অন্প্রেরণা । এক বছর ধরে প্রায় ছ'হাজার মাইল দাঁঘ এক িপদ- 
সঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে লাল কৌজ শেষ পর্যন্ত উত্তরে ইয়েনান প্রদেশে এসে পেণছায় 
(১৯৩৫ খু )। প্রৃতিকুন প্রাকাঁতক অবস্থা, শন্ুঃপক্ষের আক্রমণ, খাদ্যাভাব, জলকণ্ট 
ইত্যাদির মধ্যেও কমিউনিস্টদের যান্রা অব্যাহত ছিল। এই মনোবলই শেষ পর্যন্ত 
তাদের চিয়াং কাইখেক-এর কুয়োমিনটাং দলের বিরুদ্ধে জয়ী হতে সাহাষ্য করেছিল । 


রা 


চীনা বিপ্লব [ ১৯১১-১৯৪৯ ] ১৫৯ 


চিয়াং কাইশেক-এর কমিউনিস্ট দলন নীতি এখানেও অব্যাহত থাকে । সেন-সিতে 
তিনি একদল সৈন্য পাঠান কমিউনিস্টদের রুখতে । এই সময় জাপানের মান্ডুরয়া 
আক্রমণ তাঁকে কিছন্টা বাতিব্যস্ত করে তোলে । এদিকে চীনের অখণ্ডতার স্বার্থে 
কমিউানিস্টরা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চিয়াংকে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়৷. কিন্তু চিয়াং 
জাপান অপেক্ষা চীনের কমিউানস্টদের দমন করতে বেশা আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর 
এই কাঁমউীনস্ট বিরোধী নীত জাতীয় বাহিনীর পহন্দ না হওয়ায় তাঁর ঘাঁনষ্ঠ 
কয়েকজন অনুগামী ১৯৩৬ খস্টাব্দে য়াং ফুতে চিয়াংকে বন্দী করেন । এই ঘটনা 
পয়াং ফু ঘটনা নামে পাঁরচিত। পরে জাপানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একযোগে 
কাজ করবেন__এই মর্মে প্রতিশ্রযাত দিলে (চিয়াংকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় 
মাও-সে-তুং যথেষ্ট ব:দ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়োছলেন । তানি ইচ্ছা করলেই বিদ্রোহীদের 
হাতে চিয়াংকে মরতে হত। কিন্তু তাঁর কাছে চিয়াং অপেক্ষা জাপান ছিল বেশী 
মারাত্মক । তাই ১৯৩৯ খস্টাব্দে চীনের ওপর জাপানী আক্রমণ গ্রাতহত করার জন্য 
তান চিয়াং কাইখেকের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চান। এতে চীনে তাঁর 
মযদি। বেড়ে যায়, বিশেষতঃ কুয়োগিনটাংদের কাছে। তাঁরই চেষ্টায় প্রধানতঃ 
কমিউনিস্টদের এবং জাতীয়তাবাদীরা একযোগে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে শন্ত 
প্রতিরোধ গড়ে তুলোছিল। 

এরই মধা ১৯৩৯ খস্টাব্দে দ্বিতীর বিশ্বযদ্ধ পর হয় এবং ১৯৪১ খষ্টাব্দে 
জাপান সেই যুদ্ধে যোগদান করে। মাও-এর কমিউনিস্ট দল এবং চিয়াং কাইশেকের 
জাতীয়তাবাদ দল একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যাঁদও 


: চিয়াং ছিলেন তখনও ঘোরতর কমিউানস্ট বিরোধী । যাইহোক, এই যুদ্ধে কমিউনিস্ট 


ও কুয়োমিনটাংদের মিলিত সংগ্রাম আন্তজীতক ক্ষেত্রে চীনের মান মধাদা অনেকটাই 
বাড়িয়ে দিয়োছল । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান £ চীনের গৃহযুদ্ধ ঃ ১৯৪৫ খুন্টান্দে জাপান 
মনশান্তর কাছে আত্মসমর্পণ করলে চীন-জাপান যুদ্ধ তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান 
হয়। চাঁনের মাটি থেকে জাপান ভীতি দূর হলে কুয়োমিনটাং ও কমিউনিস্টদের 
মধো আবার শর; হয়ে যায় ক্ষমতা দখলের লড়াই। এই লড়াই ক্রমশঃ গৃহযুদ্ধের রূপ 
নেয়। দ্বিভীর বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কিউনিস্টরা যথেষ্ট শান্ত সর করোছল। এদের 
নেতা মাও-সে-তুঙ, চৌ-এন-লাই-এর পিছনে ছিল দেশের দরিদ্র এবং মেহনতি মানুষ ৷ 
অন্যাদকে 'চিয়াং-এর জাতীয় বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করতেন ধনী জামদার ও বণিক 
সম্প্রদায় ॥ চীনের বিপুল গণশান্তর তুলনায় তাঁদের শন্তি ছিল নগণ্য । ফলে চিয়াং 


১৬০ আধুনিক য:গের ইতিহাস 


কাইশেকের জাতীয় বাহিনী কমিউনিস্টদের দমন করার প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ 
হয়। কামিউনিস্টরা প্রথমে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের বতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। পরে একের 
গর এক শহর দখল করে সমগ্র চীনা ভূখণ্ড নিজদের নিয়ন্তুণে নিয়ে আসে । 

চীন প্রজাতন্রের প্রতিষ্ঠা? ১৯৪১ খস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চিয়াং 
কাইশেক কমিউনিস্টদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। কামউনিস্টরা চাঁনের 
রাজধানী পিকিং দখল করেন। চিয়াং তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ফরমোজা দ্বীপে 
আশ্রয় নেন। এই দ্বীপের পরে নামকরণ হয় তাইওয়ান । এ বছরেরই অক্টোবর 
মাসে চীনে প্রঙ্জাতনদের প্রতিষ্ঠা হয় মাও-সে-তুঙ হন প্রজাতান্দ্িক চীনের চেয়ারম্যান । 


অনুশীলনী 
১। চীনে প্রজাতন্ত্রের বিভাজন কীভাবে শুরু হয় ? 
২। সান-ইয়া্সেনের আমলে চীনের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। তীর তিন দফা 
দূত্ৰকীকী? 
৩। কমিউনিস্টদের প্রতি চিয়াং কাইশেকের মনোভাব কেমন ছিল? তাঁর শেষ 
পরিণতি কী হয়? 
৪ | কুয়োমিস্টাং ও.কমিউনিস্টদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনা কর। 
৫1 মাও দে-তডএর নেতৃত্বে চীনে প্রজীতন্ত্েরপ্রতি্া কীভাবে হয় ? 
৬। সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ ঃ 
তুচুন ; লং মার্চ) মিয়াং ফু ঘটনা; ৪ঠ| মে"র আন্দোলন ; গৃহযুদ্ধ। 
৭ চীনের ইতিহামে নিয়োক্ত সালগুল স্মরণীয় কেন? 
১৯১৯, ১৪২১, ১৯২৫, ১৯৩৪, ১৯৩৬ ১৯৪৯ । 
৮। 'কুয়োমিণ্টাং’ বলতে কী বোঝ? এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দুই ব্যক্তির নাম কর । 
৯। এক একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: 
(ক) চিয়াং কাইশেক কোন্‌ দ্বীপে আশ্রয় নেন? 
(থ) এই দ্বীপের বর্তমান নাম কী? 
(গ) কোন্‌ বছর চীন প্রজাতন্বের হৃষটি হয়? 
(ঘ) প্রজাতন্ত্র চীনের প্রথম চেয়ারম্যান কে? 
(ড) চীনের তৎকালীন রাজধানীর নাম কী ছিল? 
১০। প্রজাতান্ত্িক চীন বলতে কী বোঝ? 


৮০৩ 


Lt 
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ভুমিকা ঃ ভারতের পদকে, চীনের দক্ষিণে এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের 
উত্তরে যে ভূখণ্ড তাই সাধারণতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের 
দপগ্ালি বরাবরই প্রাকৃতিক সম্পদে সমূদ্ধ। তাই ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ইউরোপাঁয় 
দেশগুলি প্রাক্কীতক সম্পদের লোভে এবং বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই দ্বাপগযীলতে এসে 
উপনাত হয় এবং নিজ নিজ উপনিবেশ গড়ে তোলে। তারপর থেকে উপনিবেশিক 
শাসন এবং শোবণ। ১৯৪৫ খ.স্টাব্দে দ্বিতীয় মহামুদ্ধ শেষ হলে তার প্রাতকিয়াস্বরপ 
দেশে দেশে ওপনিবেশিক শাসনের অবসান হয় । এই সঙ্গে এই অঞ্চলের অধিবাসাঁদের 
মনেও স্বাধীনতার স্পৃহা জাগে । এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় ইন্দোচীনের ৷ 

(ক) ইন্দোচীন £ তিনটি ফরাসণ অধিকৃত অঞ্চল ভিয়েতনাম, কাম্বোডিরা এবং 
লাওস নিয়ে গড়া এই বিশাল উপদ্ধীপটি প্রথম থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনের পাঁঠন্থান 
ছিল। ১৯৩০ খস্টাব্দে হো-চি-মিন-এর নেতৃত্বে এখানে সাম্যবাদী আন্দোলন শর 
ইয়। এই উদ্দেশ প্রর্তিষ্ঠত হয় ইন্দোচাঁন কমিউনিস্ট 
পার্টি (1.C.P. )। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান 
ইন্দোচীন দখল করে নিয়ে ১৯৪৫ খস্টাব্দ পর্যন্ত তা 
নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে । একই সঙ্গে চলতে থাকে হো-চি- 
মিন-এর নেতৃত্বে ভিয়েতনাম জাতীয় বাহিনীর মুক্তি 
আন্দোলন । ১৯৪৫ খস্টাব্দে জাপানের আত্মসম্পণের 
পর ভিয্লেত-মিন-ব।হিনী হ্যানয় দখল করে ভিয়েতনামে . হো-চএমন 
স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা বরেন। হো-চি-মিন হন এই প্রজাতন্ত্রের 


রাষ্ট্রপতি । 
এদিকে জাপান পরাজিত হলে ফ্রান্স আবার এই অঞ্চলে তার কতৃত্ব ফিরে পেতে 


"চেষ্টা শর; করে। এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ভিয়েতনামের পদচ্যুত সম্রাট বাও দাই-এর 


নেতৃত্বে ভিরেং নামে এক তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এ নিয়ে ভিয়েতামিন- 


বাহিনী ও ফরাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। শেষে ১১৪৫ খস্টাব্দে জেনেভা চুক্তি 


'অনঃসারে ভিয়েতনামকে দণভাগ করা হয-উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম । 
৯১ 


১৬২ আধুনিক যুগের ইতিহাস 
হ্যানয়, টংঁকং সহ উত্তর ভিয়েতনামের বতৃত্ব পেলেন হো-চি-মিনের সাম্যবাদী 


সরকার । এর রাজধানী হল হ্যানয়। আর দক্ষিণে ফরাসী প্রভাবাধীন বাও. 


দাই সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। তার রাজধানী হল সায়গন। এরপর উত্তর ও দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের মধো এগটানা ত্রিশ বছর চলার পর ১৯৭৫ খস্টাব্দে দুটি দেশ পুনরায় 
মিলিত হয়। ভিয়েতনামের অন্তর্গত আর দুটি অণ্ল কাম্বোিয়া ও লাওস পৃথক 
রাষ্ট্রের ময্দা পায়। প্রিন্স নরোদম সিহানুকের নেতৃত্বে ১৯৪৫ খস্টাব্দে কাম্বোিরার 
গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলেও সে সরকার দেশের সমস্যাগ্ুলির ' সমাধানে 
ব্যর্থ হয়। ফলে তাঁকে সরিয়ে কান্বোডিয়ার সাম্যবাদী দল ১৯৭৫ খস্টান্দে 
ক্ষমতা দখল করে। লাওস-এও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ১৯৭৫ খষ্টাব্দে সেখানেও 
প্রিন্স সংফানভঙ্গ-এর নেতৃত্বে সাম্যবাদী প্যাথেট-লাও সরকার প্রতা্ঠত হয়। 


১৯৪৫ প্রীধীবের গ 
রে গর্বওশিয়া | 


ভাৱত মহাসাগর 


_ভ্রন্মদেশ £ ১৮৮৬ খন্টাব্দে ব্রিটিশ বর্মদেশ জয় করে নিজ সাম্্াজাভুন্ত করে। 
১৯৩৭ খস্টাব্দ পর্যন্ত ব্ৰহ্মদেশ ছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেই একটা অংশ । পরে 
এই দেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা একটি উপনিবেশে পাঁরণত করা হয়। 
দ্বিতীয় বিধ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানাঁরা ব্রিটিশের হাত থেকে ব্ৰহ্মদেশ ছিনিয়ে নিয়ে 
তাদের মনোনীত ডঃ ব. ম-কে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান করে। কিন্তু যুদ্ধে শেষপর্যন্ত জাপান 
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পরাজিত হলে ব্রিটিশ পুনরায় ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে । ইতিমধ্যে জেনারেল অঙ-সান- 
এর নেতৃত্বে ফ্যাসি বিরোধী বশীদের জাতীয় ব।হিনী দেশের স্বাধীনতার জন্য জোরদার 
আন্দোলন শুরু করেন॥ সেই আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ বমাঁদের স্বাধীনতার 
দাবী মেনে নেয়; ১৯৪৮ খস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ব্র্ধদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করে । ইউ নু হন তার প্রধানমন্ত্রী । ১৯৬২ খ্স্টব্দের ইরা মার্চ 
জেনারেল নে উইন ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক আইন জারা করেন । 


মালয়েশিয়া ই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়, সিঙ্গাপুর, পেনাং সারাওয়াক 
প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত মালয় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন । ১৯৪২ খস্টাব্দে 
জাপান এই জণ্যলগুলির দখল নেয় । কিন্তু ১৯৪৫ খস্টাব্দে জাপানের পরাজয়ের 
পর ব্রিটিশ মালয় অধিকার করে। যেহেতু মালয় ছিল ছোট ছোট কয়েকটি অঞ্চলের 
সমন্বয়ে গড়া, সেহেতু দীর্ঘাদন যাবৎ এখানে স্বাধীনতার আন্দোলন দানা বাঁধতে 
পারে নি। শেষ পর্যন্ত এই সব অণ্টলের নেতারা একযোগে কাজ করতে স্বীকৃত হলে 
১৯৫৭ খপ্টাব্দে এগারোটি ছোট ছোট রাজ্য নিয়ে মালয় যডজ্তরাষ্ট্র বা মালয়েশিয়া 
গঠিত হয় ! তখন থেকেই স্বাধীন দেশ হিসাবে মালয়েশিয়া পাঁথবার মানচিত্রে স্থান 
পায় টুঙ্কু আবদুল রহমান হন এর প্রধানমণ্তী। সিঙ্গাপ্‌রকে মালয়েশিয়ার অন্তভুন্ত 


করা হয়ান। ১৯৫৯ খস্টোব্দে সিঙ্গাপুর দ্বীপটি একাঁট স্বাধীন .রাজ্টরূপে 


আত্মপ্রকাশ করে! . 

ইন্দোনেশিয়া ৪ সুমান্রা, জাভা, বোরর্নিও, সিলিবিস, মলাকা, বলিদ্ধীপ প্রভৃতি 
অসংখা দ্বীপ নিয়ে গঠিত ইন্দোনেশিয়া ছিল ওলন্দাজদের অধান। ১৯২৭ খস্টাব্দে 
ডঃ স:কর্ন-র নেতৃত্বে গঠিত ইন্দোনোঁশয়ার জাতীয়তাবাদী দল এখানে জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলন পরিচালনা করেন । এর আগে ১৯২০ খস্টাব্দে ইন্দোনোশয়ার কামউনিস্টদের 
কাছ থেকেও প্রতিরোধ এসেছিল। কিন্তু ওলন্দাজ সরকার শন্ত হাতে সে সব 
আন্দোলন দমন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শৃর;তে ওলন্দাজরা জামনিদের কাছে 
পরাজিত হলে জাপান এই ভূখণ্ড দখল করে । কিন্তু ১৯৪৫-এ জাপানের আত্মসমর্পণের 
পর সঃকর্ন€র নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী দল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 
এর মধ্যে ডাচরা পুনরায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করলে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ 
বাধে । : শেষপর্যন্ত ওলন্দাজরা পরাজিত হয় এবং ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্ররুপে 
ঘোষণা করে (১৯৪৯ খঃ)। ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণতন্ত প্রাতিষ্ঠিত হয়। ডঃ সুকনঃ 


তার প্রথম রাষ্ট্রপতি নিবিত হন । 


১৬৪ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


অনুশীলনী 


১। ১৪৩০ থেকে ১৯৭৫-_এই সময়সীমায় ভিয়েতনামের ইতিহাস বর্ণনা কর। 
২। ভিয়েতনামের মুক্তি আন্দোলনে হো-চি-মিন-এর অবদান কী? 
৩। ব্ৰহ্মদেশ কীভাবে স্বাধীন হয়? মালয়েশিয়া’র পুনর্গঠনের ইতিহাস বর্ণনা কর । 
৪। ডঃ সুকর্ণ-র নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় কীভাবে সাধারণত প্রতিষ্ঠিত হয়? 
৫ | কে কোন্‌ দেশের রাষ্টপ্রধান ? 
হো-চি-মিন, নে-উইন, টুহ্থ আবদুল রহমান, ডঃ হুকর্ম। 
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€ ১৯. জাতীয়তাবাদ, বিশ্বশান্তি ও সমাজতন্ত্রের পথে বিশ্ব 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জাতীয়তাবাদের বিকাশ ৪ দ্বিতীয় বিশ্বধ্দ্ধ শুরু 
হয়েছিল দু'টি পরস্পর বিরোধী শন্তির মধ্যে । একদিকে জাতীয়তাবাদ গ্রণতন্ ও 
সাম্যবাদী আদর্শ, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসি ও নাৎসীবাদ।  শেষপধন্ত 
জাতীয়তাবাদী, গণতান্রিক'ও সাম্যবাদী আদর্শের কাছে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসাঁবাদ 
পরাজিত হয় | ফ্যাসিস্ট ও নাৎসাঁবাদের এই পরাজয় দেশে দেশে পরাধাঁন জ।তিগ্লির 
স্বাধীনতার আকাঙ্্ষাকে তীব্রতর করে তোলে । হদ্ধের সময় মিত্রপক্ষও ফ্যাসিবাদী 
শান্তর বিরুদ্ধে বিশ্বের পরাধীন দেশ ও জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক 
অধিকারের কথা ঘোষণা করেন । ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার গর 
পরাধীন জাতিসমূহ ওপানবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুন্তি পাওয়ার জন্য জোরদার 
আন্দোলন গড়ে তোলেন । ছিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধ রাশিয়া মিন্রপক্ষে যোগ দেওয়ায় 
সমাজতন্রে -বিশ্বাসী দেশগ্াল উৎফুল্ল হয় ওঠ। ঘুমন্ত আফ্রিকার পরাধীন দেশ- 
গলির মানুষের মনেও নবচেতনার সপ্চার হয়। জাতিগত বৈষম্য, আরতি শোষণ 
ও উপনিবোশক শাসনের অবসানের জন্য এসব অণ্লেও' জাতীয় মত ৪4 
গড়ে ওঠে ৷ এভাবেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা বিশ্বজুড়ে দেখা যায় এক অভূতপ 
গণজাগরণ ৷ যার ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও অনান্য অসংখ্য পরাধাঁন দেশের পক্ষে 


স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়। 


অতলান্তিক সনদ £ দ্বিতীয় 


{বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল তখন আমেরিকা যন্ত- 
রাষ্ট্রের প্রোসডেণ্ট ফ্লাহ্কালিন, রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ 8 উইনস্টন চার্চল 
১৯৪১ খস্টাব্দের আগস্ট মাসে আটলাণ্টিক মহাসাগরের বকে ভাসমান এক 
মালত হয়ে একটি সনদে স্বাক্ষর করেন । পরের বছর ভারতসহ আরও ২৬ট দেশ 
এই ঘোষণাপত্রে সই করলে এট অতলান্তিক সনদ ( Atlantic যায়ে 
পাঁরচিত হয় ॥ অতলান্তিক সনদে মোট আটাঁট শর্ত ছিল। এই শতবিলীর মুল 
বন্তব্য হল, অতঃপর বিশ্বের জাতিসমহ নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার 
[ভীত্ততে পরস্পর সদ্ভাব ও শান্তির সঙ্গে বসবাস করতে পারবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, 
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করে 
চলবে ৷ বাস্তবিক পক্ষে এই সনদই. ১৯৪৫ খস্টাব্দে সম্মিলিত জ৷তিপুঞ্জের 'ভাঁত্ত- 


প্রস্তর স্থাপন করেছিল। 


৬৬৬ আধুনিক যুগের ইতিহাস 


সন্মিলিত জাতিপুঞ্জী 8 এরপর তেহেরান সম্মেলন, মস্কো সম্মেলন ইত্যাদি 
একাধিক সম্মেলনে জাতিপঞ্জজপ্রাতষ্ঠার চেষ্টা ধাপে ধাপে এাগয়ে যায়। শেষ পযন্ত 
১৯৪৫ খস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল আমেরিকার সানফ্লান্সিকো শহরে ৫০ দেশের 
প্রাতানাধরা এক সম্মেলনে মিলিত হন এবং ২৬শে জুন সাম্মলিত জাতিপুঞ্জের সনদে 
সই করেন। এ বছরের ২৪শে অক্টোবর আন;ষ্ঠনিকভাবে সাম্মালত জাতপহঞ্জের 
(ঢ. বি. ০.) প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশ্বসংস্থার উদ্দেশ্য হল--(১) আন্তজীতক 
শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষূম রাখা ; (২) বিভিন্ন রাষ্ট্রে মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের 
উন্নতি সাধন করা ; (৩) বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবতা 
সংক্রান্ত সমদ্যাদর সমাধান এবং মানহযের মৌলিক আধকারগযালির প্রত মযা্দাদানের 
বিষয়ে আন্তজাতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা । এর ছয়টি শাখা, যথা--(১) সাধারণ 
পারষদ, (২) নিরাপত্ত' পরিবদ, (৩) অর্থ নোতক ও সামাজিক পাঁরষদ, (৪) আঁছ 
পারদ, (ও) আন্তজ্গীতক বচারালয় এবং (৬) সদর কালির ৷ 

এ ছাড়াও রাষ্ট্সঙ্বের আরও কয়েকাঁট বিশেষ শাখা ( Specialised Agency ) 
আছে। এগ্দালর অন্যতম হল, ইউনেসকো ( UNESCO ), ইউনিসেফ (UNICEF), 
খাদ্য ও কক সংস্থা (৪4০১, বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা (WHO ), আন্তজাতিক শ্রম সংস্থা 
(ILO) ইভাদি। - এই সংস্থাগীল বিশ্বের িকাশশীল দেশসমূহে শিল্প, বিজ্ঞান, 


কারিগাঁর শিক্ষা ও গ্বাস্থা, খাদ্য ও কয গবেষণ্যু, শ্রামক কল্যাণ কর্ম প্রভাতি 
'বাভনন ক্ষেত্রে নিফত কাজ করে চলেছে । 


রাষ্টরসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার 


'ধামে সেইসব যুদ্ধ থামিয়ে 
দিয়েছে বা যুদ্ধর "নস্তাবনাকের অৎ্কুরেই বিনষ্ট করেছে। বিশ্বে উত্তেজনা প্রশগনে 


এবং বিকাশণীল দেশসমূহের সবত্মিক র্‌ রঃ 
কথা আজ আর কেউ পাকি করেন EL ৯৩১ As 
সাম্যবাদী আদর্শের সাফল্য উপনিবেশবাদ বিরোধী এবং সাম্যবাদী 
আন্দোলন £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফাসিবাদের পরাজয় এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে 
সাম্যবাদাদের সাফল্য সবর ম্‌ন্তিকামী জনগণের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে। 
স্বাধীনতা আপাতঃ লক্ষ্য বলে স্থির হল বটে, কিন্তু নেতৃবৃন্দ দেশের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক পৃনগঠিনের কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। বিশেষতঃ 
অনগ্রসর দেশগুলিতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান না রাখা, সকলের জন্য সমান সুযোগ- 
স্াবধার ব্যবস্থা, দেশের অশিক্ষা কুশিক্ষা দূর করে সব‘শ্রেণীর জনসাধারণের সবার্গীণ 


জাতীয়তাবাদ, বিশ্বশান্তি ও সমাজতন্দ্রের পথে বিশ্ব ১৬৭ 


কল্যাণ সাধন একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে । অনেকের মনেই এ ধারণা জাগে যে একমাত্র 
সমাজবাদের পথেই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনগ্ঠন সম্ভব । ফলে একদিকে 
শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, যার লক্ষ্য স্বাধীনতা লাভ, অন্য দিকে 
শুর? হয় সাম্যবাদী আন্দোলন ; যার উদ্দেশ্য দেশে সমাজতন্ত্র প্রাতিষ্ঠা করা ৷ 
বিশ্বযুদ্ধের আগে রাশিয়াই একমাত্র দেশ যেখানে সমাজতন্ত প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল । 
বিশ্বযুদ্ধের পরে এই সমাজতান্তিক আদর্শ পোলাণ্ড, চেকোশ্পোভাকিয়া, পূর্ব 
জানা, চন প্রভৃতি দেশে প্রসার লাভ করে । এদিকে ওপনিবেশিক শক্তির বিরদ্ধে 
আন্দোলনে জয়যুক্ত হয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমোরকার অসংখ্য দেশ স্বাধীনতা 
লাভ করে । এদের মধ্যে অনেকেই সাম্যবাদী আদর্শে অনপ্রাণিত হয়ে দেশে সমাজতন্ত্র 
প্রাতষ্ঠার পথে অগ্রসর হর । আমাদের ভারতবর্ষ এই সাম্যবাদী আদর্শকে অনদসরণ 


করে সমাজতন্ প্রতিষ্ঠার পথে এাঁগয়ে চলেছে । 


অনুশীলনী 


১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর রাজনীতিতে কী কী পরিবর্তন স্থচিত করেছিল? 

২। অতলাস্তিক সনদ কী? এর শর্তীবলীর মূল বক্তব্য লেখ। 

৩। কীভাবে সম্মিলিত জাতিপুণ্ডের প্রতিষ্ঠা হয় ? এর উদ্দেশ্য কী? জাতিপুঞ্জের 
প্রধান শাখা কয়টি এবং কী কী? 

৪। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্যবাদী আদর্শ কীভাবে জয়যুক্ত হয়? . 

৫। নিয়োক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £_ 

(ক) অতলান্তিক সনদে প্রথম কে কে স্বাক্ষর করেন? (খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
প্রতিষ্ঠা কবে হয়? (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্তের সনদে প্রথম কয়টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেন? 

৬। াষ্টরজ্ঘের বিশেষ কয়েকটি সংস্থার নাম কর। কোন্টি কিসের সঙ্গ যুক্ত? 


 পারিপিষ্ট 
€ কালানুক্ৰমিক ঘটনাবলী 


খ্ৰীষ্টাব্দ ঘটনাবলী 
১৪৫৩ তুরস্কের কনস্টাশ্টিনে।পল জয় 
১৪৯২ কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার 
১৪৯৮ _. ভাদ্কো-ডা-গামার ভারতে আগমন 
১৫২৬ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ 
৯৫২৭ খান;য়ার যুদ্ধ 
১৫৬৯ জেসুইট সম্প্রদায়ের পতিষ্ঠা 
১৫৪৬ ম।টিন লৃথারের মৃত্যু 
১৫৫৬ পাণিপথের (দ্বিতীয় যুদ্ধ 
১৫৭৬ হলাদিঘাটের ঘুদ্ধ 
১৬০০ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ লাভ 
১৬০৫ আকবরের মৃত্যু 
১৬২৭ (১৬৩০?) 'শিবাজীর জন্ম 
১৬৪৪ মাগু রাজত্বের সূত্রপাত 
১৬৪৮ _.. দ্রিশ ব্যাপী যুদ্ধের অবসান 
১৬৪৯ রাজা প্রথম চালস-এর প্রাণদণ্ড 
১৬৫৮ ওুরমজীবের সিংহাসনে আরোহণ 
১৬৬০ ইংলণ্ডে রাজতন্বের পুনঃ প্রাতষ্ঠা 
১৬৮৮ ইংলচ্ডে গৌরবময় বিপ্লব 
১৬৯০ কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা 
১৭০৭ ওরঙ্গজীবের মৃতু 
১৭৩৯ নাদির শাহের ভারত আক্রমণ 
১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ ; আলিনগরের সন্ধি 
১৭৫৯ বিদেরার যুদ্ধ 
১৭৬১ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 


* ১৭৬৪ বল্পারের যুদ্ধ 


ee 


১৭৬৫ 
১৭৭৫ 
১৭৭৬ 


১৭৮৯ 
১৭৯২ 
১৭৯৩ 
১৮১৫ 
১৮১৮ 
১৮৪০-৪২ 
১৮৫৭ 
১৮৫৮ 
১৮৬৩-৬৫ 
১৮৬২ 
১৮৬৭ 
১৮৭০-৭১ 


১৮৮৫ 
১৮৯৪-৯৫ 
১৯০৪-০৫ 
১৯০৫ 
১৯০৭ 


১৯১১ 
১৯১৪-১৮ 
১৯১৭ 
১৯১৯ 
১৯২০ 
১৯২৪ 
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ঘটনাবলী 


ঈদ্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম 

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ; 
বাণ্পাঁয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার 

ফরাসী বিপ্লব 

ফু/ন্সে সাধারণতন্দের প্রাতষ্ঠা 

যোড়শ ল.ই-এর প্রাণদণ্ড 

ওয়াটারলুর বদ্ধ; নেপোলিয়নের পতন; ভিয়েনা সম্মেলন 
কার্ল মার্কস-এর জন্ম 

প্রথম চীন যুদ্ধ 

সিপাহী বিদ্রোহ fs 

ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান 
আমেরিকার গৃহযুদ্ধ 

প্রাশিয়ার প্রধানমন্রীরূপে বিস্মাকের কার্ধভার গ্রহণ 
জাপানে রাজতন্ত্রের পদুনঃপ্রতিষ্ঠা 

তৃতীর নেপোলিয়নের পরাজয় ; ইতালি ও জামানীর -এক্য 
সাধন - 

ভারতাঁয় জাত'য় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা 

চীন-জাপান যুদ্ধ 

রঃশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় 

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের শুর; 

সূরাট অধিবেশন ; কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের 
উদ্ভব 

চীনে সাধারণতন্তরর প্রতিষ্ঠা 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 

বলশেভিক বিপ্লব 

ভাসাই চুক্তি, লীগ অফ নেশনস--এর প্রতিষ্ঠা 

অসহযোগ আন্দোলনের শুরু 


লেনিন এর মৃত্যু 


১৯২৫ 
১৯৩০ 


১৯৩৩ 


১৯৩৫ 
১৯৩৮ 
১৯৩৯ 
১৯৪১ 
১৯৪২ 
১৯৪৩ 
১৯৪৫ 
১৯৪৭ 
১৯৪৮ 
১৯৪৯ 


১৯৫০ 
১৯৫৭ 
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স্পেনে গৃহযুদ্ধ ; ভারত শাসন আইন 


* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুর “ 


র্মদেশে সাধারণতন্বের প্রতিষ্ঠা | 
প্রজাতান্তিক রাচ্ট্ুরুপে চীনের অদ্যুদয় ; স্বাধীন” সার্বভোম 
প্রজাতন্র রুপে ইন্দোনোশয়ার স্বাকত লাভ 
স্বাধীন ভিয়েতনামের জন্ম, ভারতে প্রজাতন্নের প্রতিষ্ঠা 
_ স্বাধীন মালয়োশয়ার জন্ম 
+ 
২ 


আধ্মনিক যুগের ইতিহাস 
ঘটনাবলী চি 


আইন অমান্য আন্দোলন 
হিটলারের ক্ষমতা দখল. - | } 


মিউনিখ চান্ত 


অতলান্তিক সনদ { 
ভারত ছাড়ো আন্দোলন ১ ২.) 
আজাদাহন্দ বাহনীর প্রতিষ্ঠা fi 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি? সম্মিলিত জাতিপ্যুঞ্জের প্রতিষ্ঠা 
ভারতের স্বাধীনতা লাভ 
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